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ভুমিকা 


অবশেষে পূর্বপাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করা গেল। 
১৯৪৪ সালে যখন কলকাতায় দা বীধে তখন এদিকের বিভিন্ন 
পত্র পত্রিকায় ও গাল গল্প গুজবে পাকিস্তানের যে চিত্র ফুটে উঠছিল 
তা ভয়াবহ। যেন সমস্ত পূর্বপাকিস্তান একটি দানব অধ্যুষিত 
দেশ ও সেখানে ইতর ভদ্র সকল ব্যক্তি ছুরি হাতে “কাফেরের; 
জীবন নাশের আগ্রহে ও নারী ধর্ষণের £পশাচিক উল্লাসে প্রমত্ত্র 
যেন সেখানে, কোনে হিন্দুর প্রাণ নিরাপদ নয়। নিরাপদ নয় 
কোনো নারী-এবং ধর্মীয় গোড়ামীর শ্ৃঙ্খলে ধর্মরাষ্ট্রের সকল 
নাগরিক আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা । 
সেই সময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির যে প্রমন্ততা এই বাঙল। 
দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দেখেছিলাম তাতে স্তম্ভিত 
হয়েছিলাম। যে দেশে এত ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী হয়, সেই 
দেশেও যদি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প এমন ভাবে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন 
করতে পারে, তবে তার বিপদ্দ কতখানি তা সহস! উপলব্ধি করলাম । 
সেই সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ট৷ চালিয়ে 
যাবার জন্য “সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠানে 
আমর] সমচিস্তা সম্পন্ন কয়েকজন একত্র হয়েছি । নানাভাবে 
সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে পরিক্ষার করার কাজে নেমে সহসা পৃব- 
পাকিস্তানের পত্র পত্রিকা হাতে পেয়ে সেদিন অবাক হয়ে 
গিয়েছিলাম । ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর "ভাষা! আন্দোলনেরঃ - 
সংবাদ সামান্ত সামান্য এদেশের পত্র পত্রকাষ প্রকাশিত হলেও 
তার যথার্থ রূপটি এবং তার ভিতরের অর্থটি আমার কাছে এবং 


ভূমিকা 

আমার মত বহু ভারতীয় ন।ঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যদিও 
তখন 'পুঝপাকিস্তানের সংবাদ পত্র কলকাতায় নিয়মিত আসত, 
তবু ছুচার জন ছাড়। হিন্দু বাঙালীর কাছে এবং বেশীর ভাগ 
' এদ্রিকের মুসলমান বাঙালীর কাছেও তা অজ্ঞাত ছিল। এদেশের 
পত্র পত্রিকায় আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারী সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লেখা 
হচ্ছে কিন্তু পূর্ব বাঙ্গলার নব্জাগরণের সমস্ত সংবাদ ১৯৬১ সাল 
পর্যস্ত একেবারেই অন্ুচ্চারিত ছিল। গোপন করা! হয়েছিলই বলব, 
কারণ ধরা সংবাদ সব্রবরাহ ও সংগ্রহ করেন তারা জানতেন 
না এ কথ] বিশ্বাস হয় না পূর্ববঙ্গের অগ্রসর সমাজের চিস্তার বিবর্তন 
অবশ্যই ওয়াকিবহাল মহলে জান। ছিল কিন্তু যে কোনে! কারণেই 
হোক /সটা এদেশের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়নি। ফলে 
এদেশের অধিকাংশ লোকের মনে বিশবছর আগের পাকিস্তান 
আন্দোলনের চিজ্সটিই স্থির ছিল এবং পাকিস্তান সরকার ও তার 
জনগণের মধ্যে যে পার্থক্য ক্রমেই প্রসারিত হয়ে ছুই পক্ষের 
দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী হচ্ছে সে সত্য একেবারেই আবৃত ছিল। 
কাশ্টীরে হজরতবালের মসজিদ থেকে হজরতের চুলটি খোয়া 
গিয়েছে এই গুজব ছড়ানে! ও কোনে স্বার্থন্বেবী ম.সলিম মন্ত্রী 
খুলনাতে মিল মজুরদের উক্কানী দেওয়ার ফলে সেখানে দাঙ্গা! ঘটে 
ও দলে দলে ভীত আর্ত মানুষ ভারতে আসতে থাকে সেই সময়ে 
বদল। নেবার উৎসাহে ৮1৯১০।১১ জান্ুয়ারীতে কলকাতায় আগুন 
জ্বলছিল তখন হঠাৎ পুর্বপাকিস্তানের সংবাদপত্রের ভুমিকা দেখে 
স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি উদার নির্গক কে সমস্ত বাঙালী 
ম,সলমান শুভবুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন । জানিয়েছিলেন 
ধিক্কার সরকারী নিস্ত্িয়তাকে । 

প্রাণ দিলেন ক্মনেকে আক্রান্ত হিন্ু প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে 
গিয়ে, গুগ্ডার হাতে। 

সেই দাঙ্গার সময় পূর্ধপাকিস্তানের বাঙালী সমাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

(খ) 


ভূমিকা 

হল যে আর সাম্প্রদায়িক দাগ ঘটতে পারবে না! এবং তার স্থত্রপাত 
হলে দ্রাঙ্গাকারীদের সঙ্গে লড়তে হুবে অর্থাৎ দাক্তাকারী *মুসলমান- 
দের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের লড়াই হবে। এরই ফলে 
কলকাতার দাঙ্গার বদল! হিসাবে নারাণগঞ্জে আদমজীমিলে ধ্ষ 
দাগ] সুরু হয় তা ছুদিনে বন্ধ হয়ে গেল ও রূটকেল্লার ভীষণ দাঙ্গার 
কোনো বদল! পাকিস্তানে হতে পারল না। জনসাধারণের এই 
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংকল্পবন্ধ অভিযান সম্ভব হয়েছে সেখান- 
কার লেখক সাহিত্যিক সংবাদ পত্র পত্রিকার দ্বার্থহীন নিন্দাবাণী 
গুগ্ডাবাজ স্বধর্মীদের প্রতি ক্রমাগত ঘোষিত হয়েছে বলেই। 

ধর্মরাষ্ট্রের মধ্যে কখন ধীরে ধীরে সেকুলার চরিত্র গড়ে উঠল 
এ দ্রেশে বসে আমরা তার কিছুই সংবাদ রাখিনি- লজ্জার ও 
বেদনার সঙ্গে এই সত্যর ম,খোম্‌খখী হবার পরই “নবজাতক” পত্রিকা 
প্রকাশ করে আজ ছয় বছর হল ক্রমাগত পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের 
রচন! প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি । 
এ সমস্ত ক্ষুদ্র ম্যাগাজিনের ব্হুল প্রচার নান! কারণে হয় না তাই 
“নবজাতক” অনেক লোকের কাছে না গৌঁছলেও আমাদের কাজ 
সফল হয়েছে । রেভিয়োতে নবজাতক? থেকে বুবার পড়া হয়েছে 
বু লিটল ম্যগাজিনে এ বিষয়ে লেখ! হচ্ছে_-এবং যে সব বৃহৎ 
পত্র পত্রিক! ১৯৫২ শাল থেকে ১৯৬৪ শাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের 
২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে কোনে। খবরই দেয় 
নাই তারাও সে বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করছে। যে কারণেই 
হোক এই যে চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন তা উভয় দেশের পক্ষেই 
কিছুটা মল জনক হবে বলে মনে করি। 

হুঃখের কথা এই যে ছুই দেশের মধ্যে পত্র পত্রিকার আদান প্রদান 
এখন অসম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান সরকারের উদ্যত ভ্রকুটি 
সর্ধদা সজাগ পাছে সৌহ্ণদ্যের সুত্রটি ছুই দেশের মানুষকে রাখী 


বন্ধনে বাধে । 
(গ) 


ভুঁমিক। 

যখন দ্বিজাতি তত্বকে কায়েম করার চেষ্টা হয় তখন ধর্মীয় 
পার্থক্য ফে'ষথেষ্ট হবে না ত৷ তখনকার পাকিস্তান উস 
রাজনীতিবিদরা বুঝেছিলেন এবং কৃত্রিম উপায়ে মুসলমানী বাংল 
স্থপ্টির একট চেষ্টা হয়েছিল, কিপ্ত দেখ! যাচ্ছে পাকিস্তান,হবার পর 
সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। সত স্বপ্রকাশ। পদ্মার পারে ভিন্ন- 
ধর্মাবলর্থী হলেও বাঙালী যে একই জাতি সে সত্য ধীরে ধীরে 
রাজনীতির চক্রাস্ত জাল ভেদ করে প্রকাশ হয়েছে। 

বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনে আমরা যে সব লেখা সংগ্রহ করেছি 
তাতে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে বঙ্গসংস্কৃতির একটি অন্তনিহিত এঁক্য 
আজ পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী খুব দৃঢ় ভাবে অন্ুভব*“করছেন, 
অনুভব করছেন যে হিন্দি ও মুসলমান উভয়েই এই একই মাটির 
সন্ভান। মুসলমানরা ধর্মের কারণে আরব এঁতিহ্যর কিছুটা 
উত্তরাধিকারী হলেও তারা সে দেশের মানুষ নন। তাদের পু পুরুষ 
ও হিন্দুদের পুর্পুরুষ একই এবং হিন্দু এতিহ্যের মধ্যে যা কিছু 
গ্রহণ যোগ্য ত৷ থেকে তারা বঞ্চিত হতে রাজি নন। বাঙ্গালীর সব 
চেয়ে গৌরবের বস্তু তার ভাষা ও সাহিত্য, সেই গৌরবের অংশীদার 
তারাও । 

পুর্পাকিস্তানের নব রাজনৈতিক চেতনা! ভাষা ও সাহিত্যকে 
অবলম্বন করেই স্ফুত্ত হয়েছে। তাই সাহিত্য তাদের অবসর 
বিনোদনের বস্ত নয় বা সাহিত্যিকের আধিক উন্নতির উপায় মাত্র 
নয়। সাহিত্যর দ্বারাই তার] যুগবাণীকে জীবনে উপলব্ধি করছেন। 
একটি ধর্মরাষ্ট্র আপন অন্তনিহিত শক্তির খিকাশে সেকুলার দৃর্টিভঙগী 
গ্রহণ করছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহায়তায়, এ একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত; 
অভূতপ,ধ ন1 হলেও। 

বর্তমান সংকলনে আম্রা যথেষ্ট ধাচাই করবার স্থযোগ পাইনি 
হাতের কাছে যা এসে পড়েছে তার থেকেই নির্বাচন করতে 
হয়েছে__কিন্তু প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদায়িক 
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যুক্তিবহ মুক্ত চিন্তার প্রকাশ । আরো অনেকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ 
করবার লোভ ছিল কিন্তু সে সব গুলিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে? একটি 
সংকলনে তবুও আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ চয়ন করতে 
বাধ্য হয়েছি। এর বেশি আর চলে না বলেই করা গেল না, না হে 
রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে আরো অনেক গভীর জীবন-স্পশিত 
চিন্ত। এখানে দেওয়া যেত। তবু একটি সংকলনে তিনটি প্রবন্ধ 
রবীন্দ্র বিষয়ে কেন দেওয়! হল তার কৈফিয়ৎ প্রয়োজন । 

ভারত পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুতর সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্য) 
এর বিষক্রিয়া সমাজের সব্স্তরে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে 
এবং মতর্দিন ন1 সম্পূর্ণভাবে এই গ্রানি মোচন হয় ততদিন জাতীয় 
উন্নতি ক্রমাগতই বাধাগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক কৃটকৌশলের জন্য 
সাম্প্রদায়িকৃতাকে উভয় দেশেই হাতিয়ার কর! হয়ে থাকে বটে, 
কিন্তু সে রাজনীতি ম,ট্িমেয় লোকের আপাত সুবিধা ঘটালেও 
দেশের সব্নাশ ডেকে আনে । ভারতে আমরা এ বিষয়ে তত 
সচেতন নই, কারণ আমরা আত্মসন্তত্টি রোগে ভুগছি। আমরা 
ধরে নিয়েছি যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রকে সেক্যুলার বলে ঘোঁষণ! 
কর! হয়েছে, যেহেতু সংবিধানে সকলের সমান অধিকার স্বীকার 
করা হয়েছে, যেহেতু আমাদের ছু'চারজন সংখ্যালঘু মন্ত্রী আছে, 
(যা পাকিস্তানে নেই ) সেহেতু আমরা অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক । 
এদেশে সংখ্যাগুরুদের বেশির ভাগেরই অনুচ্চারিত ধারণ! যে এদেশে 
সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করাই অন্তায়__তার প্রথম কারণ 
এদেশে সংখ্যালঘুর! সমান অধিকার পাচ্ছে, সাদ। বাংলায় 'রাজার 
হালে আছে।” ছিতীয় কারণ এ দেশে দাঙ্গ! বাধায় সংখ্যালঘুরা 
কারণ তাদের মন পাকিস্তানে পড়ে আছে। তৃতীয় কারণ এ 
দেশে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে আলোচনা ও নিন্দা করলে পাকিস্তান 
সরকারকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিস্ত্ব এর উত্তরগুলি কখনো 
মনে পড়ে ন! যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা সত্বেও এ দেশে 
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ধ্মান্ধত! এক বিন্দু কমে নি। কি হিন্বুঃ কি মুসলমান ভারতে 
এখনও যুক্তি দিয়ে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিচার ও পরিবর্তন 
করতে রাজী নয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতেও ধর্মানুষ্ঠান চলে 
*অবাধে। দিন দ্িন ধর্মহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভুল্লোড় বেড্েই 
চলেছে। গরুর চামড়ার জুতো পরতে আপত্তি নেই গোহত্যার 
ছুতে৷ করে নরহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। 

সংখ্যালঘুর রাজার হালে আছে কিন! সেটা যে সংখ্যালঘুর 
কাছেই জানতে হবে একথা কারু সহজে মনে পড়ে না। এদেশে 
যথেষ্ট স্বীকৃতি পেলে ব্বাভাবিক ভাবেই অন্য দ্রেশে মন পড়ে 
থাকবার যে কথ! নয় সে কথাও কেউ স্বীকার করে না। তৃতীয়ত 
পাকিস্তান সরকারকে সুযোগ ন1 দিতে হলে এদেশে সম্প্রীতির 
কাজকে বাড়িয়ে তোলাই একমাত্র উপায়। সত্য গোপন করে নয়। 

অপর দিকে এদেশের মুসলমানও সংখ্যাল্ঘৃত্ব বশতই সদ। 
শঙ্কিত, পাছে তাদের নিজত্ব খোয়৷ যায়_-তাই কোনো! আধুনিক মত 
বা কালোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তার! পরাজ্মুখ । এখনও 
পর্দ৭ গ্রথা দূর করা! বা বনু বিবাহ নিষিদ্ধ করার চিন্তাও মনে স্থান 
দিতে পারে না। বতর্মান যুগের চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করে 
তার! স্বাধীনতা! পূর্বের যুগেই অনেকাংশে বাস করছে। এমত 
অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব এখনও প্রায় 
তেমনি আছে, স্বাধীনতার পুর্বে যেমন ছিল । 

কিন্ত পাকিস্তানে শিক্ষার ও বিবিধ কর্মের স্থযোগ পেয়ে 
বাঙালী মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নৃতন করে সৃষ্টি 
হল-। একদ]। ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দু বাঙালীর জীবনে ষে 
ম.ক্ত চিন্তার প্রবাহ প্রথা সংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গতে ও সমাজের 
আমূল পরিবর্তন করতে তাকে উদ্যোগী করেছিল, ঠিক তেমনি 
প্রবাহ এল পাকিস্তানের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে। হিন্দুর ছারা 
প্রভাবিত হবার ভয়ট! দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ষথার্থ ভাবে বঙ্গ 
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সংস্কৃতির যুগ্ম সাধনার ফল তারাও পেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে বাঙালীর জীবনে রামমোহনের যে স্থান, ধর্মরাষ্ট্র পর্ধকিস্তানে 
মোল্লাতন্ত্রের বদলে রবীন্দ্রনাথ সেই স্থান নিলেন। অন্ৃষ্টের এই 
পরিহাস । 

পাকিস্তানের মুসলমান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গানে চিন্তায় সম্প্র- 
দায়ের বেষ্টন থেকে; মোল্লা শাসনের বন্ধন থেকে; মুক্তির পথ দেখতে 
পেলেন। ধর্মরাষ্ট্রের গৌড়ামী তদের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। 

মুক্তির জোয়ার এল রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন ধরে। মেয়েরা 
পঁচিশে বৈশাখে শানস্তিনিকেতনের অনুসরণে মঞ্চে গান গাইতে 
লাগল- নৃত্য করতে লাগল আনন্দে--এ সব ইসলামীয় নিদেশের 
বিপরীত হলেও বাঁধভাঙ্গা! এ মুক্তির জোয়ার তেমন করেই ভাসিয়ে 
নিয়ে, গেল ষেমন করে একদা! অবিভক্ত ভারতে রামমোহনের 
ও ইংরাজি শিক্ষার অভিঘাতে নূতন জীবন রূপ জেগে উঠেছিল, 
ভেসে গিয়েছিল মম্মশাসিত হিন্দুর বিধি নিষেধে ঘেরা জীবন । 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি মানুষ, যিনি উশ্বর ও নাস্তিকতার সমন্বয় 
করতে পারেন। যিনি যুক্তি ও আবেগকে একই নৃত্যচ্ছন্দে 
রূপ দেন। যিনি অতীতের রূপরেখাকে নূতন অর্থে পূর্ণ করতে 
পারেন। তার সঙ্গীতে প্রকৃতি ঈশ্বর একাকার হয়ে যায়। আকাশ 
ভরা ভূর্ধ তারার মধ্যে তার আপন অস্তিত্ব যে সঙ্গীতের মাধুর্ষে 
পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা জীবনে সধগরিত হলে ঈশ্বরকে মন্ৰিরে মস্‌- 
জিদে খুঁজতে যাবার দরকার থাকে না । ঈশ্বরের অর্তিত্বহীন ঈশ্ব- 
রোপম উপলব্ধির এক সৌন্দ্ষোস্ভাস মানুষের মনে সত্য হয়ে ওঠে। 
জানা জগতের সঙ্গে অজানার এই মেশামেশির ভিতর দিয়ে তার 
কাব্যও সঙ্গীত আমার্দের এমন কিছু দেয় যা কোনো ধর্মানুষ্ঠান দিতে 
পারে না। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য ভাবে অতীতকে ধ্বংস না করে 
তাকে রক্ষা করেও তার মূল্য পরিবর্তন করতে পারেন। মনে আছে 
শাস্তিনিকেতনে নান। উৎসবের আয়োজনের সময় আলপনা, বরণ 
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ড|লা ইত্যাদিতে শম্য ফুল ফলের সঙ্জ। দেখে পৌন্তলিকতা৷ বিরোধী 
অনেকে জ্বকুটি করেছিলেন কিন্তু সেই বরণ ডালা শাস্ত্রীয় নিদেশ 
বহন করত না। কি উপাচার বিধিসম্মত বা সম্মত নয় সে দিকটা 
“সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে কেমনটি হলে সুন্দর হয় তাই দ্রিয়ে সজাতেন। 
পুরাতন অলঙ্করণ থাকলেও তার অর্থ যেত বদলে অনুষ্ঠান থেকে 
স্কারের মূল্য হরণ করে তাকে সৌন্দর্যের মূল্যে মূল্যবান করতেন। 
প্রাচীনকে ধ্বংস না করে তার মূল্য পরিবর্তন, তার শক্তির 
পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য কীতি। জাতীয় উৎসবগুলি 
থেকে তিনি পুরাতন জর্ণ মূল্যবোধকে হরণ করে আজ নূতন 
রূপ দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে দোল খেল! তাই 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় সেক্যুলার উৎসব, যাতে সব ধর্মাবলম্বীর 
যোগ্‌ দিতে বাধা নেই। বৃক্ষরোপণও তেমনি একটা উৎসব সেখানে 
পঞ্চভূত সেজে বালক বালিকার সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে বৃক্ষ 
রোপণ করলেও__তার আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যরূপ একটা উৎসবের অঙ্গ 
মাত্র তা যথার্থ সনাতন পুজ1 পদ্ধতির অনুসরণ নয়? তাকাজ ও খেল! । 
তান্তে কোনো সংস্কারের বন্ধন নেই অথচ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আছে। 
মুত্তিপূজার অবসান ঘটাতে কালাপাহাড়কে মুতি ভাঙ্গতে হয়েছিল 
কারণ দেবমুত্তির অঙ্গ সৌষ্ঠব নষ্ট না করেও যে তার দ্েবত্ব হরণ 

কর! যায় তা তিনি জানতেন না। 
গ্রথাবদ্ধ অন্ুশাসনের দ্রাসত্ব মোচন বতমান যুগের মানুষের 
কাছে একান্ত কাম্য-_এই মুক্তির স্থৃত্র ধরেই অন্য মুক্তির সাধনা 
সম্ভব। মানুষ যেখানে নিজেই বদ্ধ সেখানে শাসন ক্ষমতা হাতে 
পেলেই সে স্বাধীন হবে নাঁ_তার বন্ধন শৃঙ্খল তার আপন মনের 
কারখানাতে তৈরী হতেই থাকবে । রবীন্দ্রনাথ কোনে! ধ্বংসের 
উপক্রমণিক। সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই নৃতন স্থপ্রির মুক্তির আন্বাদ এনে 
দ্িলেন। তিনি হিন্দু হয়েও হিন্দু নণ; ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্ম নন, ষে 
ধর্ম বিশ্বাসের; ঈথ্বর অস্তিত্বের, চিন্তার আবেষ্টনে তিনি জন্মেছিলেন, 

(জ) 


ভূমিকা 

ক্রমে ক্রমে তার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মানব ধর্মের ইহলোকমূখী 
ভাবনায় ভাবিত হলেন। মান্থুষ ও গ্রকৃতি তার বিচিক্র“বূপ সম্ভার 
নিয়ে তাকে অতীক্দ্িয়ের ইকিত দিয়েছে) তান সুরে সুরে আমাদের 
জিজ্ঞান্ু হদয়ে নিরুতস্তর ব্লাণীতে সেই অতীন্ড্রিয়ের স্পর্শকে বাস্তব 
করে তুলতে পেরেছেন) ধর্মহীন ঈশ্বরহীন সেই ধর্ম ভাবনা আমাদের 
পঞ্চেন্দ্িয়ে গ্রথিত এই চেতনাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনায় উর্ধী থেবঝে 
উদ্ধে অলোকধামের আভানে ভাসিত করতে পেরেছে । এই লৌকিক 
বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধিয়ে-_ 
ধর্মমতের গণ্ডি ভেঙ্গে বন্ধনহীন মস্ত জীবনন্যাদে পূর্ণ করেছে। 

আজ পাকিস্তানে “যখন প্রাচীন বরেক্ত্রীর ম। ও শিশুমুষ্তি নিয়ে 
গ্রবন্ধ লেখা হয়--যখন মন্দির নিয়ে আলোচন। হয় (যা ভারতে 
চিন্তা করাও অসন্ভব_কারণ সকলেই জানেন মংত্তি সম্বন্ধে বড়ই 
স্পর্শ-কাতর ম,সলমান সমাজ) তখন দেখতে পাই সংস্কার মুক্ত 
মনের প্রকাশ নান! দিকেই হচ্ছে। এই সংস্কার মুক্তির পক্ষে 
রবীব্্রনাথ একটি বড় আশ্রয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক জবরদস্তির 
দ্বার। নির্যাতিত মানুষ রবীন্দ্র স্ীতে রবীন্দ্রকাব্যে যে মুক্তির আস্বাদ 
পাচ্ছে সেই আন্বাদই যে তাকে সবাঙ্ীন মুক্তির জন্য ব্যকুল করে 
তুলছে ও তুলবে এ বিষয়ে সেখানকার সরকারেরও কোনে সন্দেহ 
নেই। এই বিষম দুরদর্শীতা তাদের থাকায় তার! রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ 
করে দেওয়ার চেষ্টা বার বার করেছেন । কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতে শৃঙ্খল 
মোচনের যে আহ্বান মানুষকে উদ্বেলিত করে তোলে । যুক্তি ও 
আবেগের সুন্দর সংযোগে যে সুস্থ জীবনবোধ তাকে শক্তি দেয়, 
তার চেতনাকে বুদ্ধিকে শাণিত, তার প্রেমকে উন্মুখ করে তোলে 
সেই সামশ্রিক মানব সত্তার উদ্বোধিত রূপের সামনে রাজনৈত্তিক 
ভণওতা৷ চলেনা । ধর্মের উষ্কানী জীর্ণ মৃত হয়ে উড়ে যায়। 

আজ রবীন্দ্রনাথ পূর্বপাকিস্তানের বিপ্লবী সত্বার সঙ্গে প্রাণের 
জীবন্ত বন্ধনে যুক্ত; তারই চিন্তার আশ্রয়ে ধর্মরাষ্ট্রের সমস্ত ভ্রকুটি 

(ঝ) 
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তুচ্ছ করে সেক্যুলার জাতি তৈরী হয়ে উঠছে । শতবর্ষ পরে তার 
কবিতা শুধু অবসর বিনোদন বা কেবল কাব্যালোচনা না হয়ে 
জীবন-চর্যায় সার্থক হচ্ছে। 

এদিকে ভারতে যুব মানস রবীল্দনাথকে বুর্জোয়। কবি বলে 
ত্যাগ করেছে তার রচনায় বিপ্লবের দামাম। বাজেনি। অবশ্য 
যদিও তার! প্রচুর প্রগতি ও বিপ্লবের বাণী ও বিদেশের আমদানী 
রাজনীতির বুলি বলছেন তা সত্বেও ধর্মমুঢ়তা নৃতন করে বেড়ে 
উঠছে-_নূৃত্তন করে মানুষ রাজনৈতিক মতের খোঁদলকাটা পথে 
বাধা পড়ে যাচ্ছে, ঠিক ষেমন একদা পড়েছিল ধর্মীয় অন্ুশাসনের 
বন্ধনে। রবীন্দ্র বিষয়ে উৎসব অনেক হচ্ছে; চর্চাও যে কিছু কিছু 
হচ্ছে না তা নয় কিন্তু সে সবই ফাকি. যতক্ষণ না জীবনে তার 
উজ্জীবন হয়। প্রত্যেক ভাবই অতন্প-_সে “বীরের তন্ুতে তনু? 
লাভ করলে তবেই জীবন্ত হয়। আশা হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের 
নবীন জীবনবোধে রবীন্দ্র-বোধনার সংযোগ তার অমরত্বের আর 
একটি নিসংশয় প্রমাণ রাখবে । 

বর্তমান সংকলনে আমরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টা 
করেছি কিস্তব কেবল মাত্র রাজনীতি বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ পাইনি 
যদিও সব প্রবন্ধেই রাজনীতির সংস্পর্শ আছে। মনে হয় ওদেশের 
লেখকরা বিশুদ্ধ তাঞ্কিক বুলিকপচানোতে আগ্রহী নন। অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে তত্বকে দেখতে চান । কিংবা আমাদের হাতে তেমনতর 
প্রবন্ধ এসে পৌছয়নি। 

এই প্রবন্ধ সংকলনে সর্ধাংশে সহায়তা করেছেন গ্রীমতী গৌরী 
আয়ুব ও পূর্বপাকিস্তানের ছু'জন অধ্যাপক 'ও সাহিত্য রসিক, পাছে 
তার! বিপন্ন হন সেজগ্য তদের নাম উল্লেখ করতে সাহসী হলাম 
না। কারণ সদ্বুদ্ধি সদ্বিচার ও মামুষে মানুষে সদ্‌ভাব প্রচারের 
চেষ্টাও রাজনীতির বিকারপ্রস্থর কাছে ছষ্য মনে হতে পারে। 

মৈত্রেয়ী দেবী-_ 
(ঞ ) 
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্রাংলাদেশের মুসলিম স্থলতান ও নবাবর! পাচশোবছর সময় হাতে 


পেয়েও বাংলার মুসলমানদের জন্যে উর্্ঘ প্রবর্তন করেননি । 
অথবা স্থপ্টি করেননি নতৃন একটি ভাষা! যার লিপি আরবী, বিশেঘ্য 
বিশেষণ আরবী ফারসী তৃকি, ক্রিয়াপদ্ বাংল! । 

স্থলতানী ও নবাবী আমলে যা হলো নাঃ ইংরেজ আমলের 
তুঃশো। বছরেও যার জন্যে মানুষের মন তৈরি হলো না' হঠাৎ 
পাকিস্তান হাঁসিল হওয়ার পর তারই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। 
তোমার ধর্ম যখন ইসলাম তখন তোমার ভাষাও হবে আরবী ফারসীর 
মতো! উর্দু নয়তো উর্দুর ছাচে ঢালাই বাংলা, যার কোনো ইতিহাস 
বা ভূগোল নেই। ইসলাম যেমন ইতিহাস ভূগোলের উধেব, 
মুসলমানও তেমনি ইতিহাস ভূগোল নিরপেক্ষ । তার সংস্কৃতি? 
সেট! তো মরকে। ইন্দোনেশিয়া প্ধস্ত এক ছাচে ঢালা। স্বকীয়তার 
দাবী ওঠে কেন? পুর্ব পাকিস্তান যখন ম,সলমানদের দেশ তখন 
তার সংস্কৃতিও সার্বভৌম ইসলামী সংস্কৃতি। 


কৌতুকের কথা হচ্ছে এসব যুক্তি মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের 
গোড়ার দ্রিকে শোনা যায়নি । শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর যুগে। 
যে যুগে তুরফ্ষ ইরান প্রভৃতি বিশুদ্ধ ম.সলিম দেশগুলিও সার্বভৌম 
ইসলামী সংস্কৃতির আওতার বাইরে গিয়ে যে-যার জাতীয় সংস্কৃতির 
প্রাক-ইসলামী উৎসের সংযোগ সাধন করতে যত্ববান। চার হাজার 
বছরের পুরোনো সভ্যতা ইরানের । কেন যে সে ইসলামের খাতিরে 
কেবল সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তার সংস্কৃতির রেখা! টানবে, তার 
পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরকে বাতিল করবে এর কোনো ম্যায় 


ভূমিক। 
সঙ্গত কারণ নেই। তেমনি পাচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা 
মিশরের । সেই বা তার সংস্কংতির সাড়ে তিন হাজার বছরকে বিসর্জন 
দিয়ে তেরশে। বছরকেই সম্বল করবে কেন? সীরিয়। সম্বদ্ষেও সেই 
কথ। বল! চলে । 


পাকিস্তানের মসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে এখন ছা'মত। 
ইসলামের আগমনের পুর্বে থেকে যা আছে তাকে ধার! আমল 
দিতে চান না তারা একদিকে । তেমনি অন্য দিকে ধার সমগ্র 
ইত্তিহাসকে তথা ভৃঁগোলকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের 
পুনরমূল্যায়ন করতে চান। ইউরোপেও এর নজির মেলে। পাচশে! 
বছর আগে প্রাকৃ-হরীস্টান সশ্বন্ধেও অনুরূপ দ্বিমত দেখা দেয়। একদল 
শ্বীস্টের পুববিতা গ্রীক ও রোমক উত্তরাধিকারকে আপনার বলে 
ীকার করবেন না। আরেকদল তাকেও আপনার বলে মহামুল্য 
মনে করবেন। খ্রীস্টীয় এতিহাকে পুর্ববতী এতিহ্োর সঙ্গে মিলিয়ে 
নিয়ে তার পুনরূল্যায়মন করবেন। এতদিনে এই দ্বিতীয় দ্লটিই 
জিতেছেন । কিন্তু একদিনে জেতেননি । খ্রীস্টশিষ্যর1 বাঁধা দিয়েছেন । 
পাকিস্তানের ধারা প্রবর্তক তার! প্রাক এসলামিক সংস্কৃতিকে 
বিধর্মীর সংস্কৃতি বলে বিজাতীয় জ্ঞান করেছিলেন। তাদের কাছে 
আরবজাতির প্রাক এসলামিক হাতেমতাই বরঞ্চ স্বজাতীয়। সেই 
ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় সংস্কতিকেও হিন্দু 
ংস্কৃতি বলে অনাত্বীয় মনে করেছিল । গালিব, হালী; ইকবালের 
মতো কবিরাই ছিলেন আপনার । মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন পর। 
ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির মোহ যদিও কারো কারো মন জুড়ে 
রয়েছে তবু তার সেই একছত্র দ্রাপট আর নেই। দেেশভিত্তিক 
ভাষাভিত্তিক লোকভিত্তিক সংস্কৃতির দিকেও সাধারণের দৃষ্টি পড়েছে। 
পূর্ব পাকিস্তানের সব চেয়ে জনপ্রিয় পালার নীম “রূপটান?। রেকর্ডে 
ও ফিলোে ওর সমকক্ষ নেই। অথচ ওর কথাবস্ত আরব পারস্থ 
(ঠ) 
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থেকে আসেনি, আসেনি উদ থেকে। ওটা মুঘল দরবারেরও 
কিস্স। নয়। আমাদেরই চিরপরিচিত 'মালঞ্ মালা? । :শুনলুম 
ঠাকুমাঃর ঝুলির সব ক'টা কাহিনীই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 
রেডিও পাকিস্তানেও আমরা ঞন্তার লোকগীতি শুনতে পাই। সবই' 
গৃব বাংলার মাটির ফসল। 

পুর্ব পাকিস্তানে এই ষে ব্যাপারটা চলেছে এটাও একপ্রকার 
ঞরনেসণাস। এর থেকেই আসবে একপ্রকার রেফরমেশন । ইসলামের 
তথা ইসলামী শাস্ত্রাদির পুনমূ্ল্যায়ন। ওই স্টেজটা এখনো আসেনি; 
তবে ওর ক্ষেত্র গ্রস্তুত হচ্ছে কোরান শরিফের তর্জম! দিয়ে । যেমন 
জার্মানীতে হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ দিয়ে। পবিত্র ভাষা 
আরবী সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়েছে । বাংলার উপর টান এখন তার 
চেয়েও বেশী । লোকে বাংলার জন্তে জান দিতে পেরেছে ও পারে। 
আরবীর জন্যে একটি মানুষও মৃত্যুবরণ করবে ন1। 

ওদিকে বিজ্ঞানের প্রেষ্টিজ বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজীর প্রেিজও 
কমতে চায় না। বাংল! ও ইংরেজী এই ছুই ভাষার চাপে আরবী 
ফারসী আৰ উর্ঘু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেইজন্তে ওখানকার শিক্ষিতদের 
এখন এখানকার শিক্ষিতদের মতোই চেহারা । মনের ভিতরটা 
একই রকম। সেখানে যে বাস করছে সে ধর্মনিধিশেষে বাঙালী । 
ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী । 

কিন্ত পাকিস্তান কি একটি মুসলিম দেশ? পূর্ব পাকিস্তান 
বলে যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তার পূর্ব পরিচয় ছিল পর্ব বাংল। 
অখণ্ড বাংলাদেশের সেটি একটি অংশ। একটি একক নয়। অখণ্ড 
বাংলাদেশের লোকগণনায় মুসলমানের সংখ্যা একশো! বছর আগেও 
হিন্দুর চেয়ে কম ছিল। আরো আগে আরো! কম ছিল। নবাবী 
আমলে অখণ্ড বাংল! ছিল হিন্দুপ্রধান। স্ুলতানী আমলে হিন্দু 
দিয়ে ভরা। লোকগণনায় এক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা! শতকর৷ 
পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলেই সেটা তাদের একার দেশ হয়ে যায় না। 
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এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি ধাদের রচন! তারা কারো চেয়ে কম 
মুসলমান নন, কম পাকিস্তানী নন। অথচ শাশ্বত বঙ্গের মিশ্র 
সংস্কৃতির ধারাবাহী। যেমন এপারের কাজী আবুল ওছুদ ব1 কাজী 
নজরুল ইসলাম তেমনি ওপারের মুহম্মদ শহীছুল্লাহ' বা কাজী 
মোতাহার হোসেন। ন্যাশনালিটির নারখে ওহুদ্দ একজন ভারতীয়। 
মোতাহার হোসেন একজন পাকিস্তানী । কিন্তু বাংলাসাহিত্যের 
ইতিহাসে উভয়েরই স্থান পাশাপাশি । ছু'জনেই “বুদ্ধির মুক্তি 
আন্দোলনের নেতা। সেইন্থৃত্রে এই সম্কলনের প্রবন্ধকারদের পূর্ব 
সৃরী। শহীদুল্লাহ বাদে। 

বুদ্ধির মক্তি এতদিনে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে । এটা সুলক্ষণ। 
কিন্তু পশ্চাৎমুখী চিন্তার এখনে! অবসান হয়নি। সেচিন্তা এখনো 
মধ্যযুগের ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে পুব পাকিস্তানের মূল অন্বেষণ 
করেছে। পর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল এখনো দ্বিধাবিভক্ত। 
আমরা এ গ্রন্থে একভাগের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি। অবিমিশ্র 
ইসলামী গো্টীর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বলে কিছু কম সত্য নয়। পূর্ব 
পাকিস্তানের সঙ্কট এখনো কাটেনি। দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে না বলে 
কেউ যেন সিদ্ধান্ত না! করেন যে রাষ্ট্র কিংবা দেশ কিংবা জনগণ 
সেকুলার হয়ে গেছে। বদরুদ্পন উমরের বই ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। 

বাংলাদেশকে ও তার সংস্কৃতিকে ধার! চেনেন ও ভালোবাসেন 
ভারা নিশ্চয়ই জানেন ও মানেন যে পক্সার তীরের জেলাগুলিই 
বাংলার হার্টল্যাণ্ড বা হৃদ্ভূমি। একটি কি ছুটি বাদে সব ক?টিই 
পড়ে গেছে সীমান্তের ওপারে । হাদ্ডূমির হৃৎ স্পন্দন আজকাল 
শুনতে পাওয়া যায় না। পথঘাট বন্ধ, যোগাযোগ ছিন্ন । সেইজন্টোে 
ওপার বাংলার চিন্তাশীল লেখকদের রচনা এপার বাংলায় পুনঃপ্রকাশ 
করা একটি অত্যাবশ্যক সংকাজ। এর জন্তে মৈত্রেয়ী দেবীকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে হয়। 

অমদাশঙ্কর রায়. 


আম্মাদত্র বাংজা উদ্গদাব্রণ 
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একটি দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই 


সে-দেশের ভাষার এক রকম উচ্চারণ হয় না। এক একটি 
অঞ্চন বিশেষের উচ্চারণ এক এক রকম। অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ 
উপভাষাগত বা৷ 0815011 উচ্চারণ নামে পরিচিত। 

এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের লোক পরস্পরের মধ্যে কিংবা 
তাদের পার্বর্তী উপভাষা অঞ্চলের লোকদের সংগে হয়তো৷ নিজেদের 
উপভাষায় কথাবার্তা বলতে পারে কিস্তু একটি প্রান্তবর্তী উপভাষ! 
অঞ্চলের অধিবাসীর! সুদূরস্থ কিংবা! অন্য প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলের 
অধিবাসীদের সংগে নিজেদের উপভাষায় হয় কথাবাত্তা বলতে পারে 
না! নয়তো কথা বলতে গিয়ে অন্থুবিধে বোধ করে। এজন্য একটি 
দেশের কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা রাজনৈতিক। অর্থ 
নৈতিক ও সংস্কৃতিগত কারণে প্রাধান্য লাভ করে এবং সমগ্র দোশর 
মধ্যে ভাব আদান প্রদানের বাহন র,পে চালু হয়ে যায়। এমনি 
ভাবে গত ছুশো বছরে কলকাতা! ও তার পার্বতী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ 
ও শাস্তিপুর অঞ্চলের উপভাষাই সমগ্র বাংল! দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির 
একটি সর্জন বোধগম্য বাহন হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সকলের 
কাছেই তা মোটামুটি সাধারণ ভাষারূপে গৃহীত হয়। এর উচ্চারণকে 
91810810 বা আদর্শ না-বললেও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছেই 
তা আদর্শ উচ্চারণ রুপে স্বীকৃতি পেয়েছে । তার কারণ এর উচ্চারণ 
নুষ্পষ্ট ); ধ্বনির পরিবর্তনণশীলতা এর অগ্রগতির পরিচায়ক এবং 
বপন আজও পর্যন্ত মধুর শ্রুতি-ব্যগক। 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা 
থেকে ঢাকায় স্থানীস্তরিত, হয়েছে ; কিন্তু ষে পরিবেশে কলকাতা 


মুহম্মদ আবুল হাই 
ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপঠাষা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল আজ আর তা নেই। কলকাতা কেন্দ্রিক 
উপভাষ! যে-সময় আদর্শ ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছিল সে-সময় অন্য 
কোনে৷ আদর্শ ভাষা দেশে ছিল ন। তা ছাড়া এ ভাষা সমগ্র 
দেশে একদিনে প্রতিষ্ঠা পায় নি_-পেয়েছে এবং পেয়ে আসছে 
বিগত ছুশে! বছর ধরেই । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের কলকাতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগি 
ঢাকা-মুখো হয়েছে । এতে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বতন্ত্র ভাবে 
বিকশিত হবার সুযোগ পাবে তা৷ সতা, কিন্তু ঢাকা বা ঢাকার পার 
বর্তী অঞ্চলের উপভাষ। কি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন 
হিসেবে একটি আদর্শ ভাষায় রূপ নেবে? আমাদের শিক্ষিত 
লোকেরা যদি প্রচলিত ও গৃহীত ভাষার উত্তরাধিকারী না-হতেন, 
স্কুল কলেজে কি কোর্ট কাছারিতে যদ্দি সেভাষার প্রচলন না- 
থাকতো এবং আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের যদি এখানেই 
সুচনা হতো। তা হলে অবশ্য এখানকার কোনো একটি উপভাষ। 
ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতো । 

আজার্দি-উত্তর যুগে আমাদের বুদ্ধিজীবি মহলে এ সম্পর্কে নানা 
দ্বিধা ও দ্বন্দ দেখ! দিয়েছে ! এ দ্বিধা এসেছে এক দিকে নিজেদের 
উপভাষাগত উচ্চারণ ব্যবহার করার তাগিদে আর অন্য দিকে 
এতকালের প্রচলিত আদর্শ উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বজনন করার 
অক্ষমতায়। এর ফলে স্কুল কলেজ; কোর্ট কাছারিতে; বিভিন্ন 
বন্তৃতামঞ্জে এবং খবরের কাগজগুলোর আপিলে আমাদের উচ্চারণে 
এক জগাখিচুড়ি অবস্থা দেখ! দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি 
অঞ্চলের লোকই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগে জীবিকাজনের জনতা 
নানা ভাবে জড়িত। এক অঞ্চলের লোক একই কর্মক্ষেত্রে অন্য 
অঞ্চলের লোকের সংগে কথা বলার জন্য সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব . 
উপভাষার ওপরে নির্ভর নাকরলেও তার উপভাষার নিজন্য ধ্বনি 
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পদ্ধতির দ্বার] প্রভাবাহ্িত হচ্ছে। প্রাক্‌-আজাদি যুগে এ রকম 
ক্ষেত্রে নিজন্ব উচ্চারণ করলে হাস্তাম্পদ হবার ভয় ছিল; ফলে 
চলতি উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য তার দি থেকে একটা সযতু 
প্রয়াসও ছিল। আজকে উপহাসের ভয় নেই বরং আছে তাক 
প্রতিক্রিয়ান্বরুপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সর প্রয়াস। 

এর ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা বাংলা স্বর ও 
ব্যগ্ন ধ্বনিগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণ হুবন্থ শুনতে পাচ্ছি। গৃহীত 
উপভাষ। অনুসারে বাংলার “এ” স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ অধ“সংবৃত; 
কিন্তু শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে “এ” স্বরধবনিটির উচ্চারণ উচ্মুত্ততর ৷ 
প্রচলিত “লেন দেন শব্ধ ছুটো এ অঞ্চলের অনেকের মুখেই 
উচ্চারিত হয় “ল্যান ছ্যান? রূপে । তীর “বেল? ; “তেল? ; “ফেল? 
প্রভৃতি শব্দের “এ” ধ্বনিটিকেও অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ভাবে উচ্চারণ 
করেন। তাদের 41651 ৪৫, 15611 ৮911, প্রভৃতি ইংরেজী 
শব্দের € স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি কর! 
যাবে। এ শব্দগুলোকে তীার্দের অনেক শিক্ষিত লোকেও "হ্যা; 
ব্যাড” “স্যাল্‌” ব্যাল” রূপে উচ্চারণ করে থাকেন । 

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে এ" ধ্বনিটি স্পর্শধবনি নয় আরবি 
এর মতে। শিস্‌ বা ঘর্ণজাত। খাও? খাওয়া? প্রভৃতি শব্দ তাদের 
মুখে হয়ে যায় (শোও) (তাওয়া )। চট্টগ্রামে “কাপড় শব্দের 
উচ্চারণ আমি (₹)শওড়ঃ শুনেছি । “কাপড়? ষে? খাওড়” হয়েছে 
তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু কাপড়ের উচ্চারণ যখন 
(₹)শপড় শুনি তখনই কানে লাগে। 

পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ জায়গায় “ড় ধ্বনি নেই; এর 
পরিবর্তে «বর? ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। আমর। গাছ থেকে পড়াঃ 
পড়া তৈরী করা” আর? “কাপড় পরা” প্রভৃতিস্থানে “ড়” ও-রিশএর 
মধ্যে কোন তফাৎ দেখিনে; অধত্রই শুধু “এর? হয়ে যেতে দেখি; 
ফলে শুধু “গাছ থেকে পরা” পর] তৈরী করা” “কাপর পরা”ই শোন 
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বায় এমন নয়? বানানেও ড়? ও রাএর গোলযোগ দেখা দেয। 
এদের" উচ্চারণে “ডঃ প্রায়ই “র হয়ে যায় দেখে অনেকে দৈন্তা 
ঢাকবার জঙন্ «র+ স্থানে “ড়? ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন না? বরঞ্চ 
“রঃ ও গড়! এর গোলযোগ স্ষ্টি করেন। তাই “নিবিভ্ত হয় “নিবিরঃ; 
“তিমির? হয়? তিমিড়?, “ওরে? হয় “ওড়ে” এঅম্বর? হয় “অন্বড়” হার» 
হাড়, হাড়৯” হার, বারি৯* বাড়ি, গাড়ি” গারি । আর সব চেয়ে 
বড় বিড়ম্বনার স্যগ্রি হয় “নারী! কে নাড়ি আর “নাড়ি” কে “নারী, 
উদ্চারণে। 

বাংলার দস্তমূলীয় শিস্জাত ধ্বনি “শ? ঢাকা ও পূর্ব বাংলার 
অন্যত্র “হ? হয়ে গেছে। সেজন্য “এসো? বসো? শালা? প্রভৃতি 
স্থানে আমর! “আহো1 £বহো? হালা” শুনি । শি? স্থানে হু? এরা 
যদিও চলতি উচ্চারণে সর্বত্র ব্যবহার করেন না তবু অসতর্ক মৃহর্তে 
কোনো কোনো সময়ে অনেকের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। তা 
ছাড় পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে হু'-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণও কর হয় না। 
স্বরযন্ত্রের মধ্যস্থিত শ্বাসপথ হঠাৎ রুদ্ধ করার পরক্ষণেই মুক্ত করে 
দিয়ে আরবি হামধার (+) মতো £19101 50০ জাতীয় এক রকম 
স্পর্শধবনি পাওয়া যায়। “হাত? সেখানে হয় “আত” হয়” “অয়” 
হিন্দু” 'ইন্ু” ইত্যাদি । 

পূর্ববাংলার বনু স্থানে “ঘ” ঝি” ঢ% ধি* ভ" প্রভৃতি মহাপ্রাণ 
ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে গেছে । এর ফলে এসব 
অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট শব্দের শুধু-যে মহাপ্রাণহীন বানান দেখিঃ তা নয়; 
তাদের মুখে “ঘোড়ার? উচ্চারণ “গোরা? শোনা যায়; ঘাস-_-গাস) 
ভোতা-_বোতা ; ভীষণ_-বীবণ ; ধোঁত দৌত। ঢাকা ডাকা) 
ঢোকা-ডুকাঃ কঠোর--কটর; বিধবা__বিদবা? ভাত- বাত, আরম্ভ 
_-আরম্ব ইত্যাদি । 

চলতি বাংলায় “খ? ও 'গ? এবং “ভ? ও “ব? এর মধ্যে মহাপ্রাণতা। 
ও স্বল্প প্রাণত। জনিত ৫বপরীত্য আছে । আমরা পর পর “ঘা? ও “গ! 
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এবং ভাত? ও €বোত” উচ্চারণ করে স্বতন্ত্র অর্থবোধক ছুটে। করে 
শব্চ পাই। ঢাকা ও তার পার্ববর্তা অঞ্চলে “ঘ? ও ভে” জ্রভৃতির 
মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে 11101051+5 তথা 15০0151৬6 রপ ধরেছে। 
এ সব জায়গায় ধ্বনিগুলে! “ধ* ও নয়। 'গ” ও নয় ভ+ ও নয়) ব? ও 
নয়? “ঘ? ও গ”? এবং ভা? ও “ব) এর মাঝামাঝি ধ্বনি-_ নিঃশ্বাস ছাড়ার 
সংগে নয় বরঞ্চ শ্বাস গ্রহণের সংগে উচ্চারিত হয়। তাই এসব 
অঞ্চলে গা? ও গা, বা'ত ও বাত-এর মধ্যে ধ্বনিগত বৈপরীত্যজনিত 
শব্দের অর্থগত পার্থক্য শুনি। 
প্রচলিত বাংলায় “চি” “ছ” জ” ঝি” দন্তমূশ্পীয় তালব্যধ্বনি কয়টি 
মূলত স্পর্শধবনিই। ঘুষ্টতা গুণ কিছু থাকলে থাকতে পারে; কিন্ত 
এদের মধ্যে স্পৃুষ্টতা গুণই প্রধান। পূর্ববাংলায় এ ধ্বনিগুলে! 
নানাভাবে ,সমন্তার স্যরি করছে । এগুলো ঢাকার আদিম 
অধিবাসীদের কাছে স্ৃষ্টস্পৃষ্ট (01809) কিন্তু খাস পূর্ব-বাংলার 
নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে উদ্ম তথা শিস্ধধনিই। এ সব অঞ্চলে 
এ ধ্বনিগুলো! উচ্চারিত হয় স(5) য(2)১ঝ (ঠা) রুপে । 
এ সব অঞ্চলের লোকের মুখে চল্তি বাংলারও যথার্থ উচ্চারণ আমরা 
শুনতে পাইনে; শুনি আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর ফলে “মুসলমান? 
“ইসলাম? প্রভৃতি শব্দ এরা যেমনই উচ্চারণ করুণ না কেন লিখতে 
চান? 'স-এর বদলে ছ+ দিয়ে; কিন্তু চলিত উচ্চারণে “ছঃ একটি 
নিধারিত ধ্বনির প্রতীক বলেই এ সব শব্দে এদের “ছ* ব্যবহার 
সকলের কাছেই সমস্তার স্যগ্তি করে। 
পূর্ববাংলার নোয়াখালি অঞ্চলে “প? ধ্বনিটি নেই। ঠ্যবরগঁ় 
স্পৃষ্ট প” ও ফ*-এর জায়গায় এরা ব্যবহার করেন ঘর্ষণজাত “ফ' 
(ইংরেজী 6)-এর সমতুল্য ধ্বনি। একারণে তাদের মুখে পানি; 
হয়ে যায় ফানি” পাওয়াফাওয়া, ফুল৯ি 7 ভ? (৮) স্পৃষট 
থাকে না, তাদের.মুখে ইংরেজীর মতে। “৬? ভাবে উচ্চারিত হয়। 
ভালো? ভারি, ভয় প্রভৃতি শব্দ তাদের মুখে আমরা %21০' 
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“211 */2)'-এর মতো উচ্চারিত হতে শুনি । 

উত্তর-বংগের মালদহ অঞ্চলের দস্তমূলীয় “শ” ধ্বনির উচ্চারণ 
দন্ত্য কিংবা দস্তমূলীয় না হয়ে ছটোর মাঝামাঝি জায়গা থেকে 
। উচ্চারিত হয়। এসো” সো” “আশা” প্রভৃতি শব্দ আমরা এ 
অঞ্চলে “এসো? (৪5০); “বসো? (৮৪5০)? আসা” (85৪ )) র্‌পে 
উচ্চারিত হতে শুনি । 

চলিত বাংলার পশ্চাত্তালুজাত অধ'সংবৃত স্বরধবনি “ও? মৈমন- 
সিংহের অঞ্চল বিশেষেৎসধ্রৃচ্চব্বরধ্বনি “উর মতে! উচ্চারিত হয়। 
তাই সেখানে “লোক? শব্দটি উচ্চারিত হয়? “লুক? রূপে ? দোষ?- 
এর উচ্চারণ শুনি ছুষণ। “বোকা” হয় “বুকা+, বিধবাবিছববা 
আমোদ-_আমুদ/ গোপনীয়_-গুপনীয়) ভে'াতা--ভৃতা; চোর-_চুর। 
কোনমতে_কুনমতে; ঢোকা ডুকা? খোকা খুকা) আলোক” 
আলুক ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর সাদৃষ্তে এ অঞ্চলে আলো” 
(আলু? আর গরু”-গুরুঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে 
দেওয়। যায় না। 

* পূর্ববাংলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নেই বললেই চলে । চলিত 
বাংলায় একই স্বরধ্বনির মৌখিক রূপ ও অন্থুনাসিক রূপ শুধু 
অনুরণন ও ব্যঞ্জনাগত দিক থেকেই যে স্বতন্ত্র তা নয় তার 
211012176 বা! মূলধ্বনি হিসেবেই স্বতন্ত্র । সেজন্য কাদা” এবং 
কাদা” “কাচা এবং “কাচ; কাটা” এবং কাটা খাটি” এবং খাঁটি? । 
বাস (উচ্চারণ বাশ এবং বাশ) এবং বাঁশ প্রভৃতি শব্গুচ্ছ অর্থের 
দিক থেকেও পরম্পর পৃথক । পুর্ববাংলায় এ-ভেদ কর! হয় না; 
তাই “কাদা?, কাদা? “কাচা”, কাচা” প্রভৃতি শব্দ সবত্রই একাকার 
হয়ে যায়। পূর্ববাংলায় এখানেই চন্দ্র বিন্দুর হর্গতির শেষ নয়? 
শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে যেখানে চন্দ্রবিন্দুর একান্ত প্রয়োজন 
যেমন কণ্টক১কণ্টঅ১স্কাটা! প্রভৃতি শব্দে সেখানেও চন্দ্রবিন্দু 
ব্যবহৃত হয় না। অথচ এখানে এমন সব শব্ষে চন্দ্রবিন্ফুর ব্যবহার 
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আমাদের বাংলা উচ্চারণ 
হয় যেখানে অর্থগত কিংব| ইতিহাসগত কোন দিক থেকেই এর 
প্রয়োজন নেই। 

এতক্ষণ আমি আমাদের উচ্চারণের স্ুল দিক নিয়ে আলোচন। 
করলাম । চলতি বাংলা উচ্চারণের অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর দিকও 
আছে। তার সোন্দর্ধ ও মাধূর্ষের স্থ্টি হয়েছে স্থান বিশেষে “এ, 
ও £অ প্রভৃতি স্বরধবনির যথার্থ উচ্চারণে । এর উচ্চারণ কোথাও 
স্ুরল কোথাও তির্যক “এ্য-র মতো? ঠিক তেমনি “অ+-র উচ্চারণও 
কোথাও অবিকৃত যথার্থ“অ+ আর কোথাও বিকৃত-_অর্থাৎ ও+-কারের 
মতো । একটু খেয়াল করলেই দেখ! যাবে, আমরা যে সব জায়গায় 
লিখি “এ, অথচ পড়ি “যা” কিংবা “অ? পড়ি “ও? সেগুলে। 
আমাদের নেহাৎ খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য নয়? সেগুলো 
স্বরসংগতি -জুনিত উচ্চারণ । চলিত বাংলায় স্বরধ্বনির সমন্বয়জনিত 
এ ধরনের উচ্চারণ এ উপভাষার গতিশীলতারই পরিচয় দেয়? কিন্ত 
পূর্ববাংলায় এ-সব ক্ষেত্রে হয় প্রাক্-পরিবর্তন যুগের আদিম উচ্চারণই 
রষৌে গেছে নয়তো! যথারীতি অন্থুকরণ করা হয়নি বলে নানা 
গোলযোগের স্থঙ্টি হয়েছে । 

প্রথমত অধধ-সংরৃত সম্মুখ ব্বরধ্বনি “এর কথাই ধরি। শব্দে 
ব্যবহৃত হলে “এ? হরফটির ছুটো। উচ্চারণ দেখি-_একটি “এ এবং 
অন্যটি '্যো১। «এ হরফটির সাধারণত “এ” উচ্চারণ হয় ঃ 

(১) শব্দের মধ্যে ও শবের শেষে ? যেমন__অনেকঃ এসেছে। 
করেছে? করে? ধরে? মারে? কাছে, দূরে ইত্যাদি । 

(২) আকার এবং ই-কার থেকে জাত অভিশ্ররতি (8171800) 
“তে বা সন্ধিম্বর হলে; যেমন- হেটো, ধেনো; লেখা? লেখো? লেখে, 
রেখো? রেখে? জেলে? বেলে; কেনা? ছেঁড়। ইত্যার্দি। 

(৩) “ই? এবং ; ম্বরধ্বনির আগে; যেমন- দেশী, দেখি? 
ঢেকি; নেবুঃ জেবুঃ গেছু? হেছ। ইত্যাদি । 

(৪) পরে য়া”) হা?” ইত্যাদি থাকলে কিংবা নেতিবাচক “বে 
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মুহল্মদ আবদুল হাই 
উপসর্গ-রপে ব্যবহৃত হলে; যেমন-_ কেয়া) খেয়া দেয়া) বেহায়া। 
বেহ্ড.; বেলেল্লা ইত্যাদি । 

(৫) সংযুক্ত ধ্বনির আগে যেমন- চেষ্টা; কে; এক; টেক্কা, 
ইত্যাদি । | 

(৬) তেল+ বেল, কেবলঃ বেতন, বেদনা, দেবতা ইত্যাদি 
শব্দে। আর “এর সাধারণত ঘ্যা” উচ্চারণ হয় £ 

(১) “অ+ এবং “আ” পরে থাকলে পূর্বের একার অনেক 
সময় “এয? হয়ে যায়? যেমন কেন- ক্যান, হেন- হ্যান? একা 
এযাকা; এত _এ্যাত, খেলা খ্যালাঃ মেলা ম্যাল।; পেচা_ প্যাচ, 
ফেলা ফ্যাল।, এগার__গ্যাগার ইত্যাদি । 

(২) হলন্ত একাক্ষরিক (71017০-5/119)1০) ক্রিয়ামূলের আদিতে 
£ঞ থাকলে ; যেমন- ফেল্- ফ্যাল? দেখ২ দ্যাখ) (বচহ ব্যাচ? 
দেয় যায়) নেয় ম্যায় ইত্যাদি । 

এ-সব স্থলে আমাদের পূর্ববাংলায় আমরা কী উচ্চারণ শুনি? 
এ্যাক” হয় 'য়েক+ '্যাকটা? হয় য়েকটাঃ; “একটি? হয় “যাকটি” 
'এ্যাখন? হয় £য়েখন” এক্ষুনি আর এখনি হয় এ্যাখনি ; গ্যাখা 
দেখা) এযাকা য়েকা) লেখা ল্যাখা; লেখ্য- ল্যাখ্যঃ লেখক 
ল্যাথক, লেখাপড়া ল্যাখাপড়া; লেখনী- ল্যাখনী; কেবল-_- 
ক্যাবল) ভেল- ত্যাল? বেল--ব্যাল, দেশ গ্াশঃ লেজ- ল্যাজ। 
বেলা ব্যালা; ব্যালাঁ বেলা; ন্নেহ- ক্স্যাহ, এবং--এ্যাবং ইত্যাদি। 
এর পর “অঃ হরফটির উচ্চারণ বিচার কর যাক। এটি যদিও “অঃ 
ব্বরধ্বনির প্রতীক, তবু শব্দের মধ্যে কোথাও 'অ? এবং কোথাও 
£? হিসেবে উচ্চারিত হয়। সাধারণত যে সব জায়গায় “অ? এর 
£ও? উচ্চারণ হয় £ 

(১) ই? উ; এবং খ-কারে পূর্ধে স্বরসংগতিজনিত অবস্থায় যেমন 
--অতি,) মতি? গতি; নতি; অগ্নি অগ্রিমঃ কপি, গরু? জরু, সরু, মর; 
পটু; অংগুলি; অধুঃ হন; বকৃত? কর্তৃক; ভর্তঃ মস্থণ) বক্তৃতা ইত্যাদি । 
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আমাদের বাংল। উচ্চারণ 

(২) য-ফলা? যুক্ত ধ্বনির পুরে যেমন-_গছ্যঃ পদ্া। সগ্ঃ মগ্চি। 
সভ্য) লভ্য, দন্ত্যঃ গব্য যোগ্য হত্যা সত্যতা সত্যাগ্রহ ইত্যাদি । 

(৩) ব-ফলা? যুক্ত ধ্বনির পূর্বের অঃ কারও প্রায় ও” হয়ে 
যায় যেমন £ অন্বেষণ-_ওন্বেষণ) ধন্বস্তরী-_ ধোৰস্তরী, মন্বস্তর-_মোবম্তর। 
ইত্যাদি । |] 

(8) “ক্ষ'-এর পুর্বে; যেমন-_ বক্ষ লক্ষ? ষক্ষণ রক্ষা) ইত্যাদি । 

(৫) ক্রিয়াপদে স্থান বিশেষে অ-কারের উচ্চারণ “ও” হয়ে 
যায়, যেমন_ হলে, করলে, ঝলে, বলো, পলো? মলো।) ইত্যাদি । 

(৬) দ্যক্ষর (ছুই সিলেবল) বিশিষ্ট শব্দের শেষের সিলেবলটি 
০1959 তথা বদ্ধাক্ষর হলে তার অন্তুমিহিত অ-_ওতে পরিণত হয়, 
যেমন বালক-বালোক? পালক-পালোক?, সবক১ সবোক। 
ডবল১ডবোল, মোরগ মোরোগ, বেদন৯বেদোন; ষতন৯ষতোন 
আপন১আপোন; মরণ১ মরোণ, ধরণ১ধরোণঃ (কণক ও গণক 
শব্দ ছু'টিতে এ নিয়ম বোধ হয় এখনও খাটে ন। অর্থাৎ এদের 
দ্বিতীয় অক্ষরের “অ” এখনও “ওতে” পরিণত হয়নি)। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে সৌরভ; কৌরব, গৌরব, ভৈরব প্রভৃতি 
শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের “আ? সম্পূর্ণ ওঃ নাঁহয়ে ঈষৎ ও-কারবৎ 
উচ্চারণ লাভ করে। 

(৭) নও ণ-র সাহায্যে বদ্ধাক্ষর (61952) বিশিষ্ট একাক্ষরিক 
শব্দের অন্তশ্রিহিত “অ+ রূপে উচ্চারিত হয়; যেমন ঃ বন১ 
বোন? মন মোন? মণ-মোণ? ধন- ধোন) জন- জোন? পণ-”পোণ 
ক্ষণ১.ক্ষোণ ইত্যাদি ; কিন্তু গণ? এবং রণ? এ শব্দ ছুটি এ নিয়মের 
মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ এদের অন্তনিহিত “অ+ উচ্চারণে রক্ষিত হয় 
“ওতে পরিবত্তিত হয় না। 

(৮) র-ফল। সংশ্লিষ্ট ধ্বনিতে অ-কার থাকলে তাও £ও?তে 
পরিণত হয়ঃ যেমন £ শ্রবণ২-শ্রোবণ; ভ্রম৯ভ্রোমঃ জমণ- ভ্রোমণ। 
ব্রহ্ম ব্রোঙ্গ। ব্রজ- ব্রোজ? গ্রহ-- গ্রোহঃ ভ্রস্ত-ত্রোস্ত) প্রতাপ” 
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মৃহম্মর আবছুল হাই 

প্রোতাপ; গ্রমাণ২ প্রোমাণ। ইত্যাদি ; কিস্তু £+ ফল! সংশ্লিষ্ট ধ্বনির 
“অ? বারের পরে য়? থাকলে সে “অ? এর বিকার হয় না? যেমন ক্রয়, 
বিক্রয়; ত্রয়, আশ্রয় ইত্যাদি । 

(৯) মন্দ, মন্ত্র মংগল) নখ এ ক'টি শবে কোনো নিয়ম ছাড়াই 
প্রথম অক্ষরের অন্তরনিহিত “অ? এর উচ্চারণ “ও? হয়ঃ অর্থাৎ মনৰ? মন্ত্র 
মংগল। নথ যথাক্রমে মোন্ব, মোস্ত্/ মোংগল। নোখ রূপে উচ্চারিত 
হয়। 

(১০) অব-ম্বরান্তিক শন্দের অন্ত্যন্ঘরের উচ্চারণে ॥ অ+? “ও? রূপে 
উচ্চারিত হয় যেমন-_-কর (করে1)ঃ ধর (ধরো), মার, পাড়, গাট। দর 
পড়? অনন্ত তরতম; ধরধর? মরমর) পড়পড়? ভরভর ইত্যাদি । 

নিয় তালিকাভূক্ত শব্দে অন্ত্য “অ+ প্রায়ই “অ? রূপে উচ্চারিত 
হতো কিন্তু এ সব জায়গারও “অ?-র উচ্চারণের ঝেঁক (09749170/) 
বর্তমানে “ওর দিকে £ 

(১) খ-কারের পরে; যেমন- তৃণ? বৃষ; মৃত) কৃত, অমৃত 
ইত্যা্ি। 

। (২) এ-কারের পরে ঃ যেমন--শৈল। হৈম, নৈশ ইত্যাদি । 

(৩) কতকগুলো যুক্তধ্বনির পরে এবং অন্ুন্বার ও বিসর্গের 
পরে ; যেমন- রক্ত? ভক্ত? শক্তঃ দন্ত) হংস। মাংস? ছুঃখ ইত্যাদি । 

(৪) শব্দ শেষের 'হ+-এর সংগে ঃ যেমন-_ দেহ, ন্সেহ। কটাহ; 
প্রমেহ ইত্যার্দি। কিন্তু স্কুল কলেজে,গণ্যমান্ত লোকের কথাবার্তায় 
ও বেতার বক্তৃতায় আমরা কি নিত্য পদ্য (পোদ্ব) পঅদ্দ; গদ্য (গো) 
গঅগ্য, চোদ্দ চঅন্দ; সগ্য (সোদ্দ) সঅন্দ, অগ্য (ও) অন্দ, সব্যসাচী 
(সোবব্যসাচী) সঅব্ব্যসাচী, সন্ধ্যা (সোন্ধা) সঅন্ধা) কন্যা (কোনা) 
কনা, বন্য! (বোন্না) বঅন্না? বক্ষ (বোক্ষ) বক্ষ, লক্ষ লক্ষ (লোক্ষ- 
লোক্ষ) লোক-_লঙঅক্ষ লঅক্ষ লুক; অন্য (ওন্য) অন্ন রূপে উচ্চারিত 
হতে শুনেছিনে ? এখানে কি নিত্য “সত্য? (সোত্ত) আর “সন্ত হুটোই 
(সন্ত; হয়ে দাড়াচ্ছেন। ? এ তো! আছেই? ত। ছাড়া সন্ধি্বরজনিত “ও; 
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আমাদের বাংল। উচ্চারণ 
যেমন ওতি; গোতি, গোভীর; জোপিছে ইত্যাদি হচ্ছে অঅতি; 
গঅতি, গঅস্তীর) জঅপিছে। গোরু, জোরু, সর১গঅরু 'জঅরু) 
সঅরু; কোর্ত.ক১কঅর্তক। আর অধীর; অসীম; অশেষ। অজিত 
প্রভৃতি নঞতৎপুরুষ সমাসজাত নেতিবোধক শবাগুলো! ওধীর, ওসীম; 
ওজিভ হয়ে যাচ্ছে । করো) ধরো। মারো) কালো? ধলো) জলো। 
প্রভৃতি শবগুলে। হচ্ছে করঅ; ধরঅ;, মারঅ; কালঅ; ধলঅ, 
জলঅ। মরোমরো) ভরোভরো) ধরোধরো) পড়োপড়ো হচ্ছে 
মরঅ মরঅ; ভরঅ ভরঅ; ধরঅ ধরঅ, পড়অ পড়অ। করো এবং 
কো'রো-কঅরঅ; আর কোরোনা হচ্ছে কঅরঅন1। কোরতাম 
কঅরতাধ; কোরলাম-কঅরলাম? হোলাম--হঅলাম।, মোরলাম--- 
মঅরলাম। বন্ধ-__বোন্ধ ; মন (মোন) (11170) মঅন; বন (6০91850) 
১ ব্অন ; নখ (নোখ)৯নঅখ। এছাড়া রাজ্য, বাল্য; কাব্য) খাস 
প্রভৃতি শর্দে আমরা এখানে আকারের তির্ধক উচ্চারণ তথা এ 
ধরনের য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পুর্বে অপিনিহিতিজাত আ+-ই'-র 
মিশ্র উচ্চারণ রাইজ্য, বাইল্য, কাইব্য, খাইগ্য শুনতে পাচ্ছি। 
কিছু দিন হলো! কুমিল্লার কয়েকটি ছেলের মুখে রবীন্দ্রনাথের 
দুঃসময়” কবিতার আবৃত্তি শুনছিলাম । তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
“মহা আশংকা জপিছে মৌন অন্তরে? পংক্তিটি পড়ল “মহা! আশংক্ষা 
জঅপিছে মৌন অন্তরে । পরে জানতে পারলাম এ অঞ্চলে 
আকাঙ্জার সাদৃশ্যে আশংকা হয়েছে আশংক্ষা । 
পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণে এত বেশি তারতম্য 
রয়েছে বলেই এ সম্পর্কে আজ আমাদের অবহিত হবার এবং কততব্য 
নিধারণ করার সময় এসেছে । একটা 5087891৫ বা আদর্শ 
উচ্চারণ ষদ্দি আমাদের না-থাকে ত৷ হলে প্রত্যেকে নিজের উচ্চারণ- 
কেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চালু করতে চেষ্টা করবে। 
পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের অধিবাসী এবং প্রত্যেকটি 
দায়িত্বশীল মানুষই ঘি নিজেদের উপভাষাগত উচ্চারণটিকে আদর্শ 
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মনে করেন এবং তার] যা উচ্চারণ করবেন সেটাকেই যদি যথার্থ 
উচ্চারণ, বলে চালু করতে চান তাহলে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষা- 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চারণে একটি অরাজকতা দেখ দেবে। 

পৃথিবীর প্রতোকটি দেশের ভাষাতেই নান! উপভারষাগত উচ্চারণ 
রয়েছে, তবু একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই উচ্চারণের দ্রিক 
থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হয়েছে । ইংলন্ডে লন্ডনের 
ভাষা; জার্মানিতে বালিনের, ফ্রান্সে প্যারিসের, চীনে পিকিংএর। 
ভারতে প্রার্দেশিক ভাষাগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী কেন্দ্রিক 
রূপের; প্রাকৃআজাি যুগের বাংল! দেশেও তাই কলকাতা ও 
তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষাই ছিল এ ব্যাপারে মুখ্য । বিংশ 
শতাব্দীর এ গণতান্ত্রিক যুগে কোনো একটি অঞ্চলের উচ্চারণকে অন্য 
অঞ্চলের লোকের! আদর্শ বলে হয়তে। মানতে চাইবে না; তাই 
বলে ভাষার ব্যাপারে দেশব্যাপী অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার 
জন্য কি কোনো! উপায় নেই ? বর্তমান বিশ্বের সের গণতান্থ্িক দেশ 
সমগ্র ইংলন্ডে যে উচ্চারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চলে 
তাকে ইংরেজের! তাই 5417814 বলেন না) বলেন 19091$20। 
প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীর। নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক উচ্চারণই 
ব্যবহার করেন। অথচ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে, স্ভা-সমিতিতে 
সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায় সর্বত্রই দক্ষিণ ইংল্নড অর্থাৎ লন্‌ 
ডনের উপভাষাভিত্তিক 178081%60 [১101761101801017 ব। সব্বাদী 
স্বীকৃত উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। বি-বি--সি থেকেও এ ভাষায় 
সংবাদ ও কথিক। ইত্যাদি প্রচার করা হয়। সমগ্র ইংলন্ডে এ 
উচ্চারণ দেশব্যাপী সকলকে শেখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে । 

পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে 
নিজেদের আঞ্চলিক উচ্চারণ ব্যবহার করুন তাতে কারও কোনো 
আপত্তি থাকার কারণ নেই; কিন্তু সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন 
হিসেবে 75091%9 [10170110120017-এর মতো একট! কিছু গ্রহণ 
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আমাদের বাংল! উচ্চারণ 
নাঁকরলে এমন দিন আসবে যে-দিন পরস্পরের সংগে ভাবের 
আদান প্রদান করার মধ্যে-যে ভাষার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্ট*নিহিত 
আছে? তা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখ! দেবে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন্‌ উচ্চারণটি গ্রহণ করবো? , 
আমাদের শিক্ষিত লোকেরাগ্দি চলিত বাংলার উচ্চারণের সংগে 
পরিচিত না-থাকতেন এবং স্কুল কলেজে এর ব্যাপক প্রয়োগ না- 
করতেন তাহলে পূর্বপাকিস্তানের বিশেষ কোনো অঞ্চলের হয়ত বা 
টাক! অঞ্চলের উচ্চারণই ধীরে ধীরে আদর্শ উচ্চারণ হিসেবে চালু 
হয়ে যেতো; কিন্তু দীর্ঘ ছুশে! বছরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি 
চলিত উচ্চারণের এঁতিহ্য আমাদের সামনে থাকায় এবং আমরাও 
তার উত্তরাধিকারী হওয়ায় ত1 সম্ভব হচ্ছে না। আবার আজাদি- 
উত্তর যুগে কলকাতা-ভিত্তিক এ উচ্চারণকে হুবহু গ্রহণ করতে 
আমাদের আত্মসন্মানে বাধছে বলে আমরা আমাদের উচ্চারণ নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছি এবং যে যারট। চালাতে চেষ্ট। করছি। 

এ থেকে মুক্তির পথ আছে। এ পথ বেছে নিতে হলে আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। চলতি উচ্চারণকে ধারা কলকাতা, 
শাস্তিনিকেতন তথ] পশ্চিমবাংলা-ভিত্তিক বলে বজন করতে চান, 
আমি তাদের সংগে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিমবাংল৷ ভিত্তিক 
হলেও প্রাক্-আজাদি যুগের বু জিনিসের মতো! আমর! এর উত্ত- 
রাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ 
গড়ে তোলার ভিত্তি। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলার হলেও সুদূর 
ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাতেও যেমন অবিকৃত থাকবে না। বল! বাহুল্য 
তিরিশ চক্লিশ বছর পরে পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার আদর্শ 
উচ্চারণও স্বতন্ত্র পথ ধরে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে দাড়াবে। 

পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা নগরীতে দেশের বৃহত্তম শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে ঢাকা! বিশ্ববিগ্ভালয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সন্তান সম্ভতিরা 
ঢাকায় আসবে লেখাপড়া তথ] শিক্ষা ও সংস্কৃতির চচণ করতে । ঢাকা 
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বিশ্ববিচ্ভালয় এবং ঢাকার অন্যান্য কলেজগুলোতে (অবশ্য গ্রাদেশের 
অন্ঠান্ত কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়েও) বর্তমানে ধার। শিক্ষকত! করেন 
তাদের অনেকেরই উচ্চারণ বর্তমানের চলিত উচ্চারণের উপর ভিত্তি 
করে দাড়িয়ে রয়েছে । তাদের কাছে লেখাপড়া, করে; তাদের 
উচ্চারণের রদবদল করে নান! প্রকার গ্রহণ-বজনের ভেতর দিয়ে 
কালক্রমে এখানকার একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে । যত দিন 
ত৷ না হয়ে উঠছে ততদিন যথাসম্ভব বর্তমান উচ্চারণের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিচ্ভালয় ও স্কুল কলেজ-গুলোগ 
শিক্ষকদের ৷ তার! তাদের ছাত্রছাত্রীদের যে-উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন 
তার উপরেই ভবিষ্যতের গতিপথ নিধারিত হবে; কিন্ত আমরা! যখন 
দেখি অঞ্চল বিশেষের' স্কুল কলেজগুলোতে আমাদের আধকাংশ 
শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী তাদের আঞ্চলিক ভাষাতেই পড়াচ্ছেন এবং কথা- 
বার্তাবলছেন তখন আমরা ব্যথিত হই । এ রকম হলে অপুর ভবিষ্যতে 
কেন সুদূর ভবিষ্যতেও দেশব্যাপী একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে 
না। এ উদ্দেশ্তে এবং যতদুর সম্ভব বর্তমানের উচ্চারণের শালীনতা 
ও. মাধুর্য রক্ষার্থে প্রথমত আমাদের শিক্ষকদের উচ্চারণ পরিশোধনের 
অভিযানই চালাতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ট্রেনিংকলেজগুলো 
এবং বিশ্ববিষ্ঠালয় ছুটোকেই বিশেষভাবে উদ্গযোগী হতে হবে। এ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোতে বর্তমানে যে সব ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদেরকে 
উচ্চারণের গুরুত্ব সম্পর্কে নানাভাবে অবহিত করতে হবে ; আর যে- 
সব শিক্ষক এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনে! দ্রিনই আসেননি, গ্রীষ্ম কি 
হেমন্তকালীন অবকাশে তাদের নিয়ে সভা সমিতি করে কিংবা 
প্রয়োজন হলে 9190951091 ০০।'5৪১-এর ব্যবস্থা করে তাদেরকেও 
এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ করে তুলতে হবে। এ ভাবে এগুলে 
অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য একটি 5621491 [101701- 
08201017 বা আদর্শ উস্চারণ না-হোক অন্তত 16081%90 [১101781- 
০8607 বা! সকলের গ্রহণযোগ্য একটি উচ্চারণ গড়ে তোল! সহজসাধ্য 
হয়ে উঠবে । 


ব্রাঙালী সংস্কতিত্র সংকট 
বদরুদ্দিন উমর 


্রাগলীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে 


সাম্পরদায়িকতাস্থস্ট । উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে; 
বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো। 
মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিস্ত মুসলমানেরা ততই সরে আসার চেষ্টা 
করলো বাংলার সংস্কৃতি থেকে । তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি 
মনে হলে বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলা দেশের হিন্দুরা 
যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে 
পৃথক কাজেই তারা বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে 
না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলা! দেশে হিন্দু-মুসলমান 
বিরোধ কখনও খুব বেশী তীব্র আকার ধারণ করতো না। হিন্দু- 
মুসলমান সকলেই নিজেদেরকে সমভাবে বাঙালী মনে করলে ধর্মীয় 
বিরোধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসতে।। কিন্তু সেটা না! হত্য় 
সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দ্ু-মুসলমানদের বিরোধ গুরুতর আকার 
ধারণ করলে! এবং তার ফলে মুসলমানের! বাঙালী বলে নিজেদের 
পরিচয় দিতে শুধু দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়; অনেকক্ষেত্রে ঘ্বণাও বোধ 
করলো। কারণ তাদের মতে বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের 
প্রন্ভাব অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা তাদের মুসল- 
মানত্ব খব হওয়ার সম্ভাবন। । 

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তাধারা আজ নোতুন নয়। 
এর উৎপত্তি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকালে । 
এ সময় তিনটি সংস্কৃতির ধার! বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিকে 
গঠন করতে শুরু করে। এদের প্রথমটি দেশজ; দ্বিতীয়টি ইসলাম 
ধর্ম ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য-উদ্ভৃত এবং তৃতীয়টি পাশ্চাত্য 


বদরুদ্দিন উমর 
সংস্কৃতি। উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দেশজ এবং 
পাশ্ধত্য সংস্কৃতির যোগ।যোগ স্থাপনের ফলে স্থট্টি হয় অনেক 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের; যেগুলির দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে 
অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। 

মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঞভাব কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক 
চেতনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী অথবা স্ফলপ্রস্থ হলো না। এর 
প্রধান কারণ একদিকে তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হিন্দু- 
দের প্রতি বিরূপত ৷ মুসলমান নবাব বাদশ এবং আমীর ওমরাহ- 
দের পতনের পর অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালী মুসলমান সমাজের 
মধ্যে এ সময় ক্ষযিফুতার লক্ষণ দেখ। দেয়। এর ফলে তারা হয়ে 
ওঠে একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু বিদ্বেবী। ইংরেজ 
বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে 
হয় বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা 
ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিছিন্ন 
করার চেষ্টা করে । পাশ্চাত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার 
করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র 
ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি । এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বাঁ- 
ভাবিক সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়। 

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজে- 
দেরকে পৃথক করে দেখার চেষ্টার মধ্যেই “আমরা! বাঙালী ন৷ 
মুসলমান ? এ প্রশ্ের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই 
এ চিন্তাধারার বিকাশ । 


ছুই 


“আমর বাঙালী না মুসলমান ?, এ প্রশ্ন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত 
মুসলমানদের মনকে কিছুদিন থেকে আলোড়িত করে এলেও আজ 


১৬ 


বাঙালী সংস্কৃতির সংকট 
সেটা আবার অল্পসংখ্যক পূর্বপাকিস্তানবাসীর মনে নোতুন করে 
দেখা দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা! যাবে যে আমরা 
বাঙালী; না মুসলমান, না পাকিস্তানী 1_এ প্রশ্ন তত্বগতভাবে 
মোটেই অর্থপূর্ণ নয়। অর্থাৎ, সোজ। কথায় এটা নিতান্তই একটা 
অর্থহীন গ্রশ্ন। 
প্রশ্নটির যথার্থ চরিত্রকে বোঝার জগ্য অন্ত কতকগুলি প্রশ্নের 
সাথে তার তুলনা! এবং সাদৃশ্য বিচার করা প্রয়োজন। কেউ যদি 
প্রশ্ন করেন; “আমরা কি বাঙালী; না! মৎসভোজী, ন। সঙ্গীতামোদী; 
না বিশ্বশাস্তিকামী ? তাহলে প্রশ্রকারীকে অনেকেই অস্থচ্ছ চিন্তা 
করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন। এবং সে অভিযোগ শ্যায়সঙ্গতই 
হবে। কারণ এটা বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে একজন বাঙালীর 
পক্ষে মত্ভ্যভোজী, সঙ্গীতামোদী এবং বিশ্বশাস্তিকামী হওয়ার পথে 
কোন বাধা বিপত্তি নেই। এজছ্য অর্থপুর্ণভাবে একজনকে মংস্থা- 
ভোজী, সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশাস্তিকামী বাঙালী হিসাবে বর্ণনা কর! 
সম্ভব। অর্থাৎ মংস্তভোজন, সঙ্গীত-শ্রবণ এবং বিশ্বশাস্তিকামনার 
দ্বারা তার বাঙালীত্ব খর্ব হয় না। এটা হয় না তার কারণ এ কাজ- 
গুলির মধ্যে কোন অন্তনিহিত ছন্দ অথবা বিরোধ নেই। এদের 
একটির জন্য অন্যটিকে তাই ব্জনকরার প্রয়োজন হয় না। “আমরা 
বাঙালী, না মুসলমান, ন। পাকিস্তানী ? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও এ 
একই কথ। বল। যেতে পারে । 
অপর এক জাতীয় প্রশ্নের সাথে এ প্রশ্নটির তুলনা করলে এ 
বিষয়ে বক্তব্য আরও কিছু স্পষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন 
করেন, “আমরা কি হিন্দুঃ ন! মুসলমান; ন। খৃষ্টান) না অন্ত কিছু? 
তাহলে সে প্রশ্নের জবাব হবে একটি ঃ হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা 
ধৃষ্টান অথবা অন্য কিছু । কিস্তুএর জবাবে একথা বল চলে না 
যে আমরা হিন্দু-মুসলমান-ধৃষ্টান। কেউ সে রকম জবাব দিলে সেটা 
অর্থবোধক হয় না। কারণ কোন ব্যক্তি একই সাথে হিন্দুঃ মুসলমান; 
১৭ 
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খৃষ্টান ইত্যাদি হতে পারেন না। তিনি হিন্দু হলে তার পক্ষে মুসল- 
মান অথব! খৃষ্টান হওয়! সম্ভব নয়। আবার মুসলমান হলে তিনি 
হিন্দু অথবা খৃষ্টান হতে পারেন না। এগুলি বিভিন্ন ধর্মমত) কাজেই 
এক্ষেত্রে একমত পোষণ করলে অন্ত মতকে বর্জন এবং পরিত্যাগ 
করতেই হবে। কাজেই “আমর! হিন্দু; না মুসলমান) না খৃষ্টান ? 
এ প্রশ্নের একটা সোজান্ুজি উত্তর পাওয়া সম্ভব। এবং সে উত্তর 
দ্রান কালে একটিকে বেছে নিয়ে অন্থগুলিকে বর্জন না করলে 
প্রশ্নটির কোন যথার্থ উত্তর দেওয়। সম্ভব নয়। 

উপরের প্রশ্ন বিচার থেকে স্পষ্ট বোঝা বায় যে “আমর কি 
বাঙালী, না মুসলমান? ন! পাকিস্তানী ? এ প্রশ্নটির সাথে “আমরা 
কি মুসলমান, ন। হিন্দু; না খৃষ্টান? এ প্রশ্নের চরিত্রগত প্রভেদ 
আছে। প্রথমোক্ত প্রশ্নটি সত্যঅর্থে প্রশ্নই নয়। কারণ তার মধ্যে 
“বাঙালী; 'মুসলমান+; এবং পাকিস্তানী” এই তিনটি শব্দকে পরস্পর- 
বিরোধী হিসাবে ব্যবহার করা হলেও আসলে সেগুলি মোটেই 
পরস্পরবিরোধী নয়। বাঙালী, মুসলমান এবং পাকিস্তানীর মধ্যে 
কোন অন্তনিহিত বিরোধ অথব৷ ছন্দ নেই অর্থাৎ একই ব্যক্তি পাকি- 
স্তানী বাঙালী মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় স্বচ্ছন্দে এবং অর্থ- 
পুর্ণভাবে দিতে পারেন। এটা পারেন বলেই “আমরা বাঙালী; না 
মুসলমান) ন। পাকিস্তানী ? এপ্প্রশ্ন অর্থহীন যেমন অর্থহীন “আমর! 
কি বাঙালী; না মংস্যাভোজী; না সঙ্গীতামোদী, না বিশ্বশাস্তিকামী ? 
এ প্রশ্ন । 

উপরে ছুই জাতীয় প্রশ্ের মধ্যে মৌলিক চরিত্রগত প্রভেদ 
থাকলেও “আমর বাঙালী, ন! মুসলমান, ন৷ পাকিস্তানী ? এ প্রশ্নটি 
করার সময় প্রন্নকারীর। ধরে নেন যে তাদের প্রশ্রের অন্তর্গত শব্দ" 
গুলির অর্থ পরস্পরবিরোধী; কাজেই একটিকে গ্রহণ করলে অন্ত- 
গুলিকে বজন না করে সেট] সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তারা মনে করেন 
বাঙালী হলে মুসলমান অথব! পাকিস্তানী হওয়। চলে না। এই ভুল 


৯৮ 
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ধারণা নিয়ে শুরু করার ফলে তাদের সমস্ত চিন্তা এবং যুক্তিই ভুল 
পথে চালিত হয়। - 


তিন 


কিন্তু বাঙালী বলতে কাদেরকে বোঝায় ? এর উত্তর খুবই সহজ। 
বাংল! দেশের যে কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়িভাবে বসবাস 
করে, বাংল! ভাষায় কথা বলে, বাংলা দেশের আধিক জীবনে অংশ- 
গ্রহণ করে এবং বাংলার এঁতিহ্াকে নিজেদের এঁতিহ্য বলে মনে 
করে, তারাই বাঙালী । কাজেই কে কোন ধর্মাবলম্বী সে প্রশ্ন এ" 
ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নয়। হিন্দু; মুসলমান, বৌদ্ধ; খৃষ্টান যে 
কোন ধর্মাবলম্বী লোকই যদ্দি বাংলাদেশে বসবাস করে; বাংলায় কথা 
বলে, বাংলার আধিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে এবং বাংলার 
এঁতিহাাকে সাধারণভাবে নিজেদেষ এতিহা বলে মনে করে তাহলে 
তাকে বাঙালী বলার অথব! ভার নিজের পক্ষ থেকে বাঙালী হিসাবে 
পরিচিত হওয়ার কোন অস্থবিধা হয় না। কিন্তু একথাও আরার 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেক- 
ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ 
বোধ করেন। এই দ্বিধা এবং সঙ্কোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। 
সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং এঁতিহাকে মুসল” 
মানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং এঁতিহ্া বলে স্বীকার করতে সহজে 
প্রস্তুত হন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পুর্বে একথ। সত্য ছিল এবং 
এখনও পুর্ধ বাংলার অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে এ 
সংশয় এবং প্রশ্ন রীতিমতো জাগ্রত। তাদের ধারণা আমরা বাঙালী 
বলে নিজেদের পরিচয় দিলে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় ইসলাম-বিরো- 
ধীতা করে বসবো। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেট৷ অন্যান্য দেশ 
এবং জাতির ইতিহাসের কথা ম্মরণ করলে সহজেই বোঝ! যাবে। 
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চার 


তীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ছিধাবিভক্ত হয়। “ফলে তার পূর্ব 
অংশ হয় কম্যুনিস্ট এবং পশ্চিম অংশ' হয় পশ্চিমী গণতন্ত্রের অস্ত- 
তুক্ত। কাজেই জার্মানীর এই ছুই অংশতুক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের দর্শন সম্পূর্ণ 
্ততন্র। শুধু তাই নয়। তারা বিশেষ অর্থে পরম্পরবিরোধী । কিন্তু 
পরস্পরবিরোধী জীবনদর্শনের জন্যে তাদের এক অংশ নিজেকে 
জার্মান এবং অপর অংশ নিজেকে অশ্জার্মান বলে মনে করে না। 
তারা বিভিন্ন রাষ্্রভূক্ত হলেও জার্মানীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী; 
জার্মান ভাষায় তারা কথা বলে এবং জার্মানীর এতিহকে নিজেদের 
এঁতিহা বলে মনে করে। এ ক্ষেত্রে উভয় অংশের আধিক জীবন 
ব্বতন্ত্র হলেও তাদের পক্ষে নিজেদেরকে জার্মান বলে পরিচয় দেওয়ার 
কোন অন্ুবিধা হয় না। কম্যুনিস্ট পূর্ব জার্মানীর সরকার অথব! 
লোকের। একথা ভাবে না যে পূর্ববর্তীকালে ধার! জার্মান সাহিত্য; 
সঙ্গীত; চিত্রকল। ইত্যাদি স্প্টি করেছেন তার] যেহেতু কম্যুনিস্ট ছিলেন 
না; ছিলেন বুয়া শ্রেণীভুক্ত কাজেই তাদের স্থ্িকার্য বর্তমান পূর্ব 
জার্মানীর এতিহোর অন্তর্গত নয়। উপরস্ত তীর পূর্ববর্তীদ্দের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত জার্মানীর এতিহাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে এক 
নতুন সংস্কৃতি স্থষ্টি করতে আজ সচেষ্ট। জার্মানীর সাথে বাংল! 
দেশের তুলন! সেদিক দিয়ে অনেকখানি প্রাসঙ্গিক । কারণ বাংলা- 
দেশও বিভক্ত হয়ে ছুই রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি হয়েছে এবং এই ছুই অংশের 
অধিকাংশ অধিবাসীদের ধর্মও স্বতন্ত্র। কিন্তু পুর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর 
অধিবাসীরা যে ভয় কোন সময়েই করে ন। সেই ভয়ে আমরা অহরহ 
আড়ষ্ট এবং আতঙ্কিত । 

পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের ধারণা যে 
বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলে ধর্মনাশ হবে, তাদের রাষ্ট্রের 


ম্৪ 
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বুনিয়াদ শিথিল হবে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে 
ভারসাম্যের এই অভাবই তাদের স্থ্টিহীনতার জন্যে অনেকাংশে 
দায়ী। এ কারণেই তার! সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিত। উত্তীর্ণ হয়ে 
দিক নির্ণয় করতে আজ পর্যন্ত সমর্থ হয় নি। 


পাচ 


- শুধু জার্মানী নয় পৃথিবীর অপরাপর বহু দেশই সাস্রাজ্যবাদের 
মহিমায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং তাদের ছুই অংশের মধ্যে আধিক 
জীবন এবং সাধারণ দৃ্টিভঙ্গীর পার্থক্য যথেষ্ট । কিন্তু তা সত্বেও 
তারা উভয়পক্ষই নিজেদেরকে আইরিশ; ভিয়েতনামী, কোরীয় 
ইত্যার্দি বলে পরিচয় দিতে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা সন্কোচ বোধ 
করে না। শুধু তারাই নয়। বাংল দেশের মত পাঞ্জাব প্রদেশও 
দেশবিভাগের সময় ছুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং তার এক অংশ হয় 
পাকিস্তানের অন্তভূক্ত। পাকিস্তানী পাঞ্জাবের অধিবাসীর! পাঞ্জাবী 
বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ অথব! দ্বিধাবোধ 


করে এর প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পুর্ব ও পশ্চিম 
পাঞ্জাবের অধিবাসীর1 সকলেই ছুই রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হওয়া সত্তেও 


পাঞ্জাবী হিসাবে পরিচিত এবং তাদের এই পরিচয়পদানের ফলে 
তাদের ধর্মনাশ হচ্ছে আর তার] রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ধংস করেছে এ 
অভিযোগ কেউ করছে না। এ বাধা-নিষেধ এবং চিন্তার বিকৃতি 
একমাত্র বাঙালীদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখ। যাচ্ছে । এবং এর 
জন্যে বাঙালীর! নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী। শত শত বছর ধরে 
একই দেশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের পক্ষে সেই দেশ এবং 
তার এঁতিহাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা “বাঙালী মুসলমান? ছাড়া 
অন্ত কেউ কখনো করেছে অথবা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে তার 
কোন উদাহরণ নেই। এটাই অন্যতম কারণ যার জন্তে বাঙালী 


২১৯ 


বদরুদ্দিন উমর 
মুসলমানরা আজ পর্যন্ত নিজেদের সঠিক পরিচয় নিধ্ণারণ করতে 
সক্ষম হয় নি এবং তার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে তার! উল্লেখযোগ্য কোন স্থপ্তি করতেও সমর্থ হয় নি। 
ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের1--হোক তার ইংরেজ; আমেরিকান 
ক্যানাভীয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান বা অন্ত কিছু--যে এক সাধারণ সাংস্কৃতিক 
ধারার অন্তর্গত একথা তারা অস্বীকার করে না। শুধু তাই নয়। 
এই স্বীকৃতির দ্বার! তার! যে নিজেদের রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দূর্বল করেছে 
এ চিন্তা তাদের মনেও আসে না। কিন্তু পূর্ধ পাকিস্তানে কেউ যদি 
বলে যে আমরা পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বাংল! ভাষাভাষী লোকেরা 
সাধারণভাবে একই সাংস্কৃতিক ধারার এবং এঁতিহ্র অন্তর্গত তাহলে 
তখনই অনেকের মনে রাষ্ট্রত্রোহিতার প্রশ্ন ওঠে। তার! তৎক্ষণাৎ 
মনে করে যে এই স্বীকারোক্তি দ্বারা আমরা ইসলাম এবং পাকি- 
স্তানকে অন্ধীকার এবং ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সঙ্গীতচচণর 
জন্যে মাছ খাওয়। নিষিদ্ধ করার ষে কোন প্রয়োজন নেই একথা 
তাদেরকে বোঝাবে কে! 


ছয় 


বাঙালী মুসলমানের! বিষ্ভাসাগর) বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র এমনকি 
মাইকেল, রবীন্দ্রনাথকে পরধস্ত নিজেদের তথাকথিত এঁতিহ্া থেকে 
বাদ দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাদের ধারণ। বঙ্কিমচন্দ্র 
শরৎচন্দ্র মাইকেল? রবীন্দ্রনাথ যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সে 
সংস্কৃতি শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতি, কাজেই মুসলমানদের পক্ষে বজনীয়। 
এ উন্মত্ততার উদাহরণ অন্ত কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া মুক্ষিল। 
টলষ্টয় একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন এবং তার গল্প উপন্তাস এবং 
অন্ঠান্ত লেখার মাধ্যমে তিনি খুষ্টধর্মের বাণীই প্রচার করেছেন। 
বিপ্লবের পর কিন্তু তার খুষ্টধর্মপ্রীতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ধর্ম 

২২ 


বাঙালী সংস্কৃতির সংকট 
বিরোধী হওয়া সত্তেও তার মত একজন স্থ্িশীল লেখককে বজন 
করেনি। উপরস্তু তাকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে স্বীকার কধে নিয়ে 
তারা নোতৃনভাবে নির্মান করছে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তি। 
টলট্ট়নকে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই স্বীকৃতিদানের প্রধান কারণ তিনি 
অত্যন্ত উচু দরের স্প্টিশীল রাশিয়ান লেখক। তাঁকে এবং তার 
মত অপরাপর শিল্পীদেরকে বাদ দিয়ে রাশিয়ান সংস্কৃতির কথ চিন্তা 
করলে সে চিন্তা নিতান্তই অক্ষম হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়। 
বিপ্লবপুর্ব যুগের শিল্পী সাহিত্যিকের! বিপ্লবের দর্শনে বিশ্বাসী নন এই 
অজুহাতে যদি তাদেরকে বজনি করা হতে তাহলে রাশিয়ান সাহিত্য 
সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু স্থগ্টিশীল এবং মহৎ সেগুলিই বাদ পড়তো 
এবং তার ফলে সমসাময়িক রাশিয়ান সংস্কৃতির দারিদ্র্য উৎকট 
আকার ধারণ করতো । রাশিয়ান শিল্পী সাহিত্যিকদের অনেক সময় 
সরকার সমাজবিরোধী ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছে কিন্তু রাশিয়ান 
হওয়ার জন্যে তাদেরকে কখনো! শাস্তি পেতে হয় নি। আমরা পূর্ব 
পাকিস্তানের বাঙালীরা এই সত্যকে যতদিন পর্যস্ত না যথার্থভাবে 
উপলব্ধি করবে৷ অর্থাৎ যতদিন না আমরা চণ্তীদাস; বিষ্ঠাসাগর) বস্িম- 
চন্দ্র, মাইকেল মধুখৃদন। রবীন্দ্রনাথ; শরৎচন্দ্র; অতুলপ্রসার্দ) অবনীন্দ্- 
নাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির এতিহের ধারক এবং 
বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত 
আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে স্গ্রির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ 
হবো না। আমাদের চারিধারে নানাপ্রকার কৃত্রিম বাধার দেওয়াল 
তুলে আমরা নিশ্চল ডোবার পানিতেই শুধু অবগাহন করবো । এর 
বেশী অন্ত কিছু সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা আর সম্ভব হবে না। 


সাত 


পূর্ব পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দ্বেশ সেজন্যে নগরবাসী মধ্যবিত্তের 
সংখ্যা এখানে অনুপাতে অনেক কম। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি বলতে 
৩) 


বদরুদ্দিন উমর 
সাধারণতঃ আমর! যা বুঝি সে সংস্কৃতি মোটামুটিভাবে এই অল্পসংখ্যক 
মধ্যবিত্তৈরই সংস্কৃতি । দেশের অগণিত কৃষক শ্রমিকের মধ্যে যে 
সংস্কতি আজও প্রচলিত তার মধ্যে পরিবর্তনের চাঞ্চল্য কিছু কিছু 
এলেও তাদের সাধারণ সংস্কৃতির ধারা এবং জীবনযাত্র! পূবের !নিরিষ্ট 
খাতেই প্রবাহিত। একথা পশ্চিম বাংলার গ্রাম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
প্রায় পমানভাবে প্রযোজ্য । 

হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রভাব বাংলাদেশের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে 
ছায়াপাত করে । এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতিকে 
হিন্দ সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়ে চেষ্টা করে তাকে বজর্ন করতে । এবং 
এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের যথার্থ পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের আধিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সংকট 
তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই ছুর্যোগ স্যগ্টি করলেও তার সাথে 
সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকেনি । 
গ্রাম বাংলার সংস্কতিক্ষেত্রে বুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দু মুসলমানের 
সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয় তুলনায় অনেকখানি সার্থক 
হয়েছিল। বাংলার লোকসাহিত্যই তার অন্যত্তম প্রধান স্বাক্ষর । 
মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক সংকট আমবা লক্ষ্য 
করি সে সংকট সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে আজও অনুপস্থিত। 
রাষ্থীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের অনেক ঢেউ এদেশের উপর দিয়ে 
প্রবাহিত হলেও গ্রাম বাংলার মধ্যে এজাতীয় সংকট এখনো স্্রি 
হয়নি। কারণ এ সংকট মুখ্যতঃ সাম্প্রদায়িকতা-স্থষ্ট এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীই এই সাম্প্রদায়িকতার জনক । 

মুসলমান বাঙালীর জীবনে এই সাংস্কতিক সমস্যা সাম্প্রদায়ি- 
কতার সমসাময়িক । সাম্প্রদায়িকতা যখনই তীব্র আকার ধারণ 
করেছে “আমর বাঙালী ন! মুসলমান ? এপপ্রশ্ন তখনই আনুপাতিক 
প্রচণ্ততার সাথে মাথা তুলে এ সাংস্কৃতিক সংকটকে করে তুলেছে 

২৪ 


বাঙালী সংস্কতির সংকট 
দুররহতর | এজছে!ই সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যস্ত আমাদের মানসলোকে 
রাজন্ব করবে সে পর্যন্ত আমর! এই সাংস্কতিক সংকটের হাত*থেকে 
রেহাই পাবো না। এ সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়ি- 
কতাকে সর্বস্তরে এবং সর্বভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়াঁ। এ 
গ্রচেষ্টায় সফলকাম হলে “আঁমর! বাঙালী, না মুসলমান, না পাকি- 
স্তানী ? এ ধরণের অস্ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানেরা আর কোনদিন 
নিজেদের কাছে উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তার! সঠিকভাবে 
নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কতিক পরিচয়। 


সংক্্তি আমাদেত্র উওত্রাপ্রিকাত্র 
আবুল ফজল 


০স্কতি শব্দটি চলিতও নয়, লৌকিকও নয়, ফলে তার সংগে আছে 


আমাদের জনসাধারণের অপরিচয়। আমরা শিক্ষিতরা এ 
শবকটি ইংরেজী ০০1097০ শব্দের অনুবাদ হিসেবেই গ্রহণ ও ব্যবহার 
করছি। বলা যায় অপব্যবহার করছি সব চেয়ে বেশী । দেশ-বিদেশে 
এই শব্দের ব্যাপক অপব্যবহার কার-না আজ লক্ষ্যগোচর ? সংস্কৃতি 
কী, তার অর্থের গভীরত! ও পরিধি উপলদ্ধি অধিকাংশ লোক করে 
না| বলেই তার অপব্যবহার আজ এমন অবাধ ও সহজ হয়েছে। 
আমাদের চোখের সামনে ছু-ছুটা গ্রলয়ংকর মহাযুদ্ধ ঘটে গেল; এ 
ছুই মহাযুদ্ধে ছুই বিপরীত পক্ষ তাদের যুদ্ধন্ীতির সমর্থনে দোহাই 
পেড়েছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ব্যাপক ও বেপরওয়াভাবে শুধু 
যুদ্ধ ক্ষেত্র ব| সেম্তবাহিনীর উপর নয়; জনবহুল ঘুমন্ত নগরীর উপর 
অকাতরে বধিত হয়েছে মারাত্মক শেল? বোমা ও এটমবোম, ছা" 
পক্ষের মেসিনগানের গুলি থেকে রেহাই পায়নি নিরীহ শিশু ও নারী; 
বৃদ্ধ ও রুগ্ন। এ সবই হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে । আমাদের 
দেশেও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে যে নিলজ সাম্প্রদায়িক 
দ্রাংগা-হাংগাম। হয়েছে তারও পেছনে সব্ক্রিয় প্রেরণা জুগিয়েছে 
ধর্মের নাম ও সংস্কৃতি স২ংকট। ইউরোপ আমেরিক৷ রাষ্ট্রকে সংস্কৃতি 
আর আমাদের দেশ সংস্কারকে সংস্কৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের পশ্- 
মানসের সমর্থন খুজেছে ধর্ম; সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে । আমার 
মতে সংস্কৃতির, সত্যিকার সংস্কতির কোনো ধর্মগত ব1! দেশগত রূপ 
হতেই পারে নাঃ নাম আরোপও তেমনি শব্দের অপব্যবহার ছাড়া 
কিছুই নয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে ইউরোপের রাষ্ট্র, সেখান- 


আবুল ফজল 
কার দেশাচার ও সংস্কার; তেমনি হিন্র বা মুসলিম সংস্কৃতির কথ। 
খন বলি তখনো আমাদের চোখের সামনে তাদের সামাজিক 
আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও সংস্কারের ছবিই আমরা দেখতে পাই। 
ধুতি চাদর পর! হিন্দু সংস্কৃতি নয়, কোনে। কোনে হিন্রুর দেশাচার 
ধলা! যেতে পারে__আচকান পায়জামা পরাও তেমনি মুসলিম 
সংস্কতি নয়, কোট-প্যান্ট-হ্যেট পরাও খুষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কতি 
নয়। এ সবই আচার-ব্যক্তিগত বা দেশগত, কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ধর্গত। তেমনি দাড়ি রাখাও মুসলিম সংস্কতি নয়; তা যদি 
হত তা হলে পাকিস্তান মন্ত্রীসভার অধিকাংশকেই মুসলিম সংস্কতির 
দুশমন বলতে হতে! (বলা বাহুল্য ধর্মীয় বিধান ও সংস্কৃতি এক কথ 
নয়)। শেভ. করাও খুষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়, তা হলে রাজা! 
পঞ্চম জর্জ ও সপ্তম এডওয়ার্ড ও খুষ্টান পাদ্রিগণ ইউরোপীয় সভ্যতার 
শক্ররূপেই গণ্য হতেন। যদি বলা হয় ক লোকটি খুব ০10৪/০৫ 
বা সংস্কতিবান্‌ তা হলে কারে। মনে এমন কথা কিজাগে যেক 
হচ্ছে হিন্দু; ব। মুসলমান বা খৃষ্টান বা ক পরে হ্যেট-কোট,) বা আচ- 
কান-পাজাম। বা ধুতি-চাদর ? বা ক মাংসাশী কি নিরামিষভোজী ? 
অথবা ক যায় মসজিদে, কি মন্দিরে অথবা গিজায়? বাক হচ্ছে 
বি. এ. পাশ বা এম. এ পাশ ? কখখনো নয়। তাহলে বুঝতে 
হবে যে সব দেশগত বা! রাষ্ট্রগত বা! ধর্মগত বা সম্প্রদায় ও দলগত 
আচার ব্যবহার, মতামত ও রীতিনীতিকে আমর! সংস্কৃতি বলে 
পরিচয় দ্বিয়ে নিজেদের কার্কলাপের সমর্থন খুঁজি, তা আসলে সং- 
স্কৃতি নয়। তাষদি হত উত্তম হ্যেট, কোটধারী বা দামি শের- 
ওয়ানিপরুয়! বা! মূল্যবান গরদের ধুতি পরিধানকারী কখনো বর্বরের 
মতো আচরণ করত না এবং এম. এ. বাঁ পি-এইচ. ডি. ডিগ্রিধারী 
কখনো করত না৷ অসভ্যের মত ব্যবহার। তাই আমাদের বক্তব্য 
রাষ্র বা সংস্কার যেমন সংস্কৃতি নয়; তেমনি প্রচলিত ধর্মীয় আচার বা 
শিক্ষাও সংস্কৃতি নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো! ধর্ম নেই। যেধর্ম- 
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'স্কৃতি ও আমাদের উত্তরাধিকার 
বিশ্বাসীদের মধ্যে অসভ্যের দেখা মিলবে না এবং অত্যন্ত উচ্চ 
শির্ষিত লোককেও নেহাৎ পাষণ্ডের মতো! ব্যবহার করতে কে-ন৷ 
দেখেছে ? কাজেই ইসলাম; হিন্দু; খৃষ্টান বা অন্য যে-কোনো ধর্মগ্রহণ 
করেও লোক 89০810919 থাকতে পারে? তেমনি এম. এ পাশ 
করে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের যেকোনো উচ্চতম ডিগ্রি নিয়েও 0০910860 
থাকা অসম্ভব নয়। 

স্কতি ও সভ্যতা কী জিনিস তা না-জেনেই আমরা বিশেষ 
বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি । এই ভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমর] সংস্কতির আসল স্বরূপ উপ-* 
ল্ি করিতে পারি না। সংস্কৃতির প্রতি ধার সত্যিকার দরদ রয়েছে; 
তিনি কখনো সংক্কুতির নামে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ 
করতে পারেন না। যদ্দি কেউ এরকম করেন তিনি কখনো ০।- 
(47০ বা সংস্ক তিবান নন । 
ফুল ফলে পরিণত হয় তার পাপড়ি ঝরয়ে দিয়ে। সভ্যতা ও 
-স্কতির জন্যও এধরনের ত্যাগের প্রয়োজন। শুধু আথিক; ?বষ- 
মিক ও আরাম আয়াসের ত্যাগ যে দরকার ত৷ নয়, সংকীর্ণ দেশাচার 
ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ করতে না-পারলেও প্রকৃত 
সংস্ক।তসাধক হওয়| যায় না। তাপার ন। বলেই আমরা [হন্দু 
সংস্কতি ও মুসলিম সংস্কতির নামে উত্তেজিত হয়ে উঠি। 
উৎকট বিশ্বাস ও অন্ধভাবাবেগ হচ্ছে সাংস্কতিক-জীবনের অন্ত 
রায়। যে-কোনো! উৎকট ভাব মানুষের বুদ্ধি ও মনকে করে রাখে 
সন্মোহিত আচ্ছন্ন। বিপ্লব ও আন্দোলন জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে 
ঝড় ও ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা, তখন কারো! মন থাকে না সুস্থ ও দৃষ্টি 
থাকে না স্বচ্ছ। ফলে তখন সংস্কতি থেকে সংস্কার হয়ে ওঠে বড়ো॥ 
এই সংস্কারই জাতীয়; ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের লেবেল এ'টে 
বাধায় বিরোধ, ফলে সমাজ বা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক। 
আত্মকেন্দ্রিকতার অপর নাম হচ্ছে কৃপমণ্ডকতা|। 
এ 
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ঘরের প্রয়োজন আমাদের নিশ্য়ই আছে এবং চিরকাল 
থাকবে; কিন্তু ঘর ষেন কবর হয়ে না-ওঠে অর্থাৎ ঘর যেন ঘরের 
থেকেও বড়ো পৃথিবী ও আকাশকে আমাদের মন ও চোখ থেকে 
রুদ্ধ করে না-রাখে। ঘরে ঝুসে যেন বিশ্বের সংগে বাণী বিনিময় 
করতে পারি। বলেছি মহত্ব ও সৌন্দর্ঘ সাধনাই সংস্কৃতি, মহত্ব 
ও সৌন্দর্যের নেই কোনে! সীমা" তা আকাশেরই মতো অসীম। 
প্রহত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার উপর; এক কথায় মনুষ্যত্বের উপর যে- 
সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র সেই সংস্কৃতিই মানব জীবনে বিকিরণ 
করতে পারে আলো । যে-আলোর নেই কোনো দেশ, কোনে! 
কাল ও কোনো জাত। 

01০ 13011 সাহেব তার 001%111226101 গ্রন্থে একটি চমৎকার 
সত্য কথা কলেছেন। তিনি বলেছেন; %1116 01111290100) 
3 1796) 001 6০17 “সংস্কৃতি কারে! পৈতৃক সম্পত্তি নয়) 
সংস্কৃতি নিয়ে কেউই জন্মায় না» কেউ তা পেতে পারে না 
টত্তরাধিকার শ্ত্রে। প্রতিদিন সচেতন সাধনার দ্বার! সংস্কৃতিকে 
আয়ণ্ত করতে হয়। এই সাধনার সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হবে তার 
যিনি পরিচালিত হবেন যুক্তি বিচার ও গুভবুদ্ধির দ্বারা । জীবনে 
বুদ্ধি ও বিচারের আসন স্ুদূর-প্রসাী। কিন্তু বুদ্ধি ও বিচার 
শক্তির প্রয়োগ করতে হবে জীবনসাধনায়ঃ মানুষের জন্য জীবনই 
সব চেয়ে বড়ো। ব্যক্তি নয় জাতি নয়__জীবন। এই জীবন 
সাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা ০160160) তাই 
সমবঝদার এতিহাসিক হজরত মুহণ্মদকে বলেছেন জীবনসাধক; 
আর রসগ্রাহী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দ্বিয়েছেন জীবন- 
শিল্পী বলে। 

মোটকথা মনুষ্যত্ব তথ! মানব-ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং 
একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্বর ও সুস্থ। 

আগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এমনকি সম্প্র্ধায়ে সম্প্রদায়ে 
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সংস্কতি আমাদের উত্তরাধিকার। 
যে স্থাতন্রয-বোধ ছিল-যার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা 
বিশিষ্টত। ফুটে উঠতে! এখন তা আর নেই। তেমন বিচ্ছিন্ন 
জীবন এখন আর কারে পক্ষেই সম্ভব নয়। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান 
আর তার নান! শাখ' প্রশাখা আজ এমন এক সাধিকর,প নিয়েছে ও 
নিচ্ছে যার ফলে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ অনিনাধ। কোনো 
স্কতি বা সংস্কতি চেতনার পক্ষেই আজ আর নির্ডেজাল স্বাতন্্রয 
রক্ষা সম্ভব নয়। ও 
ইতিহাসের সাক্ষ্য £ রক্ষণশীলতার আয়ু কোনে। সময়ই দীর্ঘ নয়। 
শুধু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কোনে সংস্কংতিই বেঁচে থাকতে 
পারে না। বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতিকে জীবন্ত হতে হবে? 
হতে হবে 119105. দৈনন্দিন আচার আচরণে আর বিশ্বাসে তা 
যদি বাস্তবায়িত না-হয় তেমন সংস্কৃতির মৃত্যু কিছুতেই ঠেকানে। 
যাবে না। 
ইতিহাসে সংস্কতির বহু নামই দেখতে পাওয়া যায় £ আর্য, 
স্মিটিক ইরানীয়, দ্রাবিড়) ভারত, মোগল; হিন্দু; যুসলনান 
ইত্যাদি । এ সবেরও রয়েছে আবার বহু শাখা প্রশাখা । আবার যুগ 
আর নদী সমুদ্রের নামেও চিহিত হয়েছে সংস্কৃতি। আজকের 
মানুষের কাছে ইতিহাসের বেশি এসব সংস্কতির মূল্যই ব৷ কতটুকু? 
আধুনিক মানুষ বিশেষ করে পাক-ভারতের মানুষ আজ কোন্‌ 
স্কতির উত্তরাধিকারী? আমর! পূর্ব পাকিস্তানীদের সাংস্কতিক 
উত্তরাধিকার কী 1 
এক প্রজননের € 606180100 ) সংস্কৃতি. কি অন্ত প্রজনন 
গ্রহণ ও অন্নুসরণ করতে পারে? সময়ের সংগে সংগে সব কিছুই 
দ্রুত ব্দলে যাচ্ছে । তাই এ প্রশ্নের উত্তর সমন্ধানও আবশ্যক । 
জীবিকার চেহারা বদলের সংগে সংগে সংস্কৃতির চেহারাও বদলে 
'যাচ্ছে যেতে বাধ্য । ধর্ম আর শাস্ত্রের যত দোহাই দিইনা কেন 
মুসলমান কৃষক আর মুসলমান ব্যারিস্টারের সংস্কৃতি কখনো একনয়। 
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আবুল ফজল 

আগে তবুও ধর্মীয় পালাপরবে ও তার সংঙ্গে ,সম্পৃ্ 
অনুষ্ঠানাদ্িতে বিভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে। আধিক আর সামাজিক 
বৈষম্য সত্বেও সাদৃশ্য দেখ! যেতো আজ তাও পুপ্ত। সংস্কৃতি আজ 
অনেকখানি পেশীওয়ারিরর্প নিয়েছে-ধর্ম আর ভূগোল তাতে 
আর এখন হালে পানি পাচ্ছে না। 
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ব্লবীন্্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
আসাদৎ চৌধুরী 


ক মধুময় পৃথিবীর ধ্‌লি 


আমরা পরাধীন ছিলাম । পরাধীনতার গ্রানি এতটা প্রবল ছিল 


যে; কেহ সাহেব হত্যা করিলে আমরা মনে মনে খুশী হইতাম । 
ফ্রান্স কিম্বা জর্মন ইংরেজকে কসিয়! শিক্ষা দিলে বৈঠকখানার 
আড্ডার জন্তা আরেকপ্রস্থ চায়ের ব্যবস্থা করিতামঃ এমন কি 
মোহামেডান স্পোর্টিং কেলাব বা মোহনবাগান কোন ক্রমে একটি 
দর্শকের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিয়া সমস্ত শক্তি কণে নিয়োগ 
করিয়া “গো-অ-ল।? বলিয়া গোল করিতাম এবং উল্লাস জ্ঞাপন 
করিতাম। এই সময় বিদেশে দিবার ধন ছিল উপনিষদ; বৌদ্ধ 
ধর্ম, তাজমহল মোগল আট অর্থাৎ যাহা আমাদের কালের এবং 
আমাদের মনীষার ফসল নয় অথবা পাট; চা, তুল। এইসব অর্থাৎ 
যাহা আমাদের মস্তিফ্ষের ফসলও নয়। স্থৃতরাং সেই সময়ে একটি 
নেটিৰ ভাষায় রচিত কবিতা পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ, আবার 
সায়েবের ভূমিকা সম্বলিতঃ ইউরোপের হৈ হৈ বাজারে নোবেল 
পুরষ্কার পাইয়া বসিল-_-তখনো এ গোলের মতই নিজেরাও হৈ চৈ 
করিয়া লইলাম। তবে ছাতিও ভাঙ্গিল না) জুতাও হারাইতে 
হইল না। বলিলাম “না, টাগোর লিখেছে খাসা ।” এ পর্যস্ত, 
পড়িয়াও দেখিলাম নাঃ ঠাকুর, কি লিখিলেন। 

তখন ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষার পূর্ণ চন্দ্র ব্তমানে “আ-মরি বাংল! 
ভাষা? অর্ধ চন্দের সম্মান পাইতেছে। তখন পরাধীন ছিলাম-_- 
এখন; বলিয়া লাভ কি পাঠকই উত্তম জ্বাত। এখনও রবীন্দ্রনাথ 
পড়িভেছিনা» কারণ-""থাক আর সঙ্কোচ করিব না” রবীন্দ্রনাথ হিন্দু 
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রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
বলিয়া, বোধ করি শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছে না। আমর! 
হঠাৎ এমন কি এক মহান কারণে রবীন্দ্রনাথ চর্চায় বিরত অথব! 
অকম্মাৎ উচ্চূুসিত হইয়া উঠি-_তাহাও ভলাইয়া দেখিতে হইবে। 
আমাদের কৃতজ্ঞতার অকৃতন্্ার প্রশ্ন উঠিতেছে না! । রবীন্দ্রনাথ 
বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে একালে আনিয়াছেন। 
সঙ্গিতনাটকাদির আদর্শ এখনো রবীন্দ্রনাথ) নবশিল্পান্দোলনের তিনিই 
হোত রাজনীতি ও দর্শনের ব্যাপারে দামী দ্রামী কথা বলিয়াছেন, 
তবু রবীন্দ্রনাথে ইসলামের কথা-বার্তা খু'জিতে হইবে (তিনি 
হিন্দু হইলেও মাফ করিব না)) পাকিস্তানের কথাবার্তা আছে 
কিন! তাহাও বাহির করিতে হইবে (পাকিস্তান নাই বা হইল 
লাহোর রেজুলেশন তো হইয়া গিয়াছে )। ইহার পর যদি ব! 
টিকিয়া৷ গেল; পাসপোর্ট ভিসার দরকার হইবেনা, ঠাকুর, আপনার 
টুপী; যাহা বিদ্রেশে এবং স্বদেশে ব্যবহার করিতেন, খুশী হইয়া 
তাহাতে আতরও মাথিব। 
কিন্ত এইসবও তো এক বাউও হইয়া গিয়াছে। রবীন্র 
শতবাধিকীতে ভারতের নয়, পূর্ পাঁকিস্তাীনেরই পত্রিকা! “সমকালে, 
এসব বিষয়ে বিচারক মিঃ এস. এম* খুরশেদ) বৈজ্ঞানিক কুদরতে 
খোদ পণ্ডিত ডঃ শহাহ্ল্লাহ। অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 
প্রচুর লিখিরাছিলেন। আমরা অনেকেই পড়িয়াছি এবং পড়িয়া 
ভুলিয়া গিয়াছি। অথবা পড়ি নাই নিতান্ত অনাব্শ্যক বিবেচনা! 
করিয়াই। যাহার ভুলিয়া! যাইতে সহজেই অভ্যস্ত এবং যাহারা 
পড়েনও নাই-_তাহাদের জন্যাই এই প্রবন্ধ-সংকলন ও বলা! 
যাইতে পারে; আর যাহারা অনাবশ্তক বিবেচনা করিয়া পড়েন 
নাই--আমার অমৃত সমান কথা তাহাদের কানে পশিবেনা-- 
মরমেতো! নাই--ই। 


অসাদ চৌধুরী 
॥ খ* আততাগোর ফালসফাতুল হিচ্ছ? ১ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ব্রাঙ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠা 
করলেন। এই আপোবহীন এনেশ্বরবাদী তীব্রভাবে মৃত্তি- 
পুজার বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের একেশখ্বরবাদও তার 
পিতার পথই অন্থসরণ করেছে। ঠাকুরপরিবার ও গোঁড়া হিন্দু 
সমাজের সম্পর্ক ছিল তীত্র ভাবে পরল্পর বিরোধী । এই পরিবার 
গীরালি ( পীর এবং আলী ) অর্থাৎ হিন্দু সমাজ বহির্ভতি ও 
মুসলমানদের সাথে সম্পর্কযুভ্ত। বলে পরিচিত ছিল। নুফীবাদের 
ভাষায় গীর মানে হচ্ছে প্রধান খষি বাদরবেশ। প্রথমাবস্থায় 
কোন গৌঁড়। ব্রাহ্মণ তাদের সাথে আহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন করত না এবং কাধতঃ তাদের মুসলমান বলে গণ্য করত। ২ 

(ঠাকুর ) বাড়ীর একট] নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি যখন 
প্রথম এ বাড়ী দেখতে যাই তখন দেখলাম সারা বাড়ী ঘিরে 
রয়েছে একটা নিস্কলঙ্ক প্রাণময় শুভ্রতা। যেন ইন্দো-পারস্তের 
শিল্প গৌরব নিয়ে আযোধ্যার কোন ভুস্বামীর গৃহ শিল্পরুচির 
পুর্ণ উৎকর্ষতায় বিরাজমান । ৩ 

“সুফীবাদের শুচিনি্ধ প্রেমাবিষ্ট ভাবটিই এসেছিল ঠাকুর 


“বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ও ভক্তির আবিলতা; বা! তথাকথিত রসের 
গলাঢলি? সম্বন্ধে ব্রাহ্মরা ছিলেন শুচি বায়ুগ্রস্ত। মুফীদের উশ্বর 
প্রেম স্বভাবতই ব্রা্গদের কাছে বেশ রুচিসম্মত ঠেকেছিল 
রাধাকৃ্ণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবধারার তুলনায় । ৪ 

«পোষাক পরিচ্ছদে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সাহেবীয়ানার 
চেয়ে নবাবীয়ানা বেশী ছিল। ফরাস; বেলোয়াড়ি ঝাড়লগ্ঠন 
আলবোলা; গোলাব পাশ"*আজকের দিনে এ বেশবাস, এঁ ভাবে 
ওড়না অলম্কারের ব্যবহার কেউ কল্পনাও করতে পারবে না ।*****' 
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রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজ ॥ 
কেশশব্যাও লক্ষ্য করার মত। সব চেয়ে চোখে পড়ে ঠাকুব 
বাড়ির বধূ ও কন্যাদের পায়ে জুতো । 
যে সঙ্গীত দরবারে মজলিশে সে যুগে বিলাসের আবর্ত সবি 
করত এবং সাধারণের চেখে তাই দূষনীয় হয়ে উঠেছিল সেই' 
সঙ্গীতকেই আবার ব্রন্মনামগানের উপযোগী করে নিয়েছিল 
ঠাকুর বাড়ির প্রতিভা । ৫ 
*  'অবশীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ যেখানে তিনি সচেতনভাবে 
বাংল অক্ষরকে আরবীরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। ৬ 
”**সোদামিনী দেবীর পিতৃম্বৃতি চারণ-_পার্ক স্ত্রীটের বাড়ির 
গ্রশত্ত বারান্নায় আরাম কেদারায় ধসে আছেন দেবেন্দ্রনাথ 
হাতে ফুলের তোড়া_মাঝে মাঝে তাই শু'কছেন এবং হাফিজের 
বয়ে আগুড়াচ্ছেন আপন মনে। ৭ 
“পোষাক পরিচ্ছদেও তিনি সাধারণ বাঙ্গালীত্বের উর্ধে ছিলেন। 
ঠাকে দেখলে মনে হ'ত এক জবরদস্ত মৌলানা! বলে। ৮ 
আরো উদ্ধংতি দেওয়া সম্ভব কিন্তু নাবস্তক। রবীন্দ্রনাথ 
্রাহ্মমাজভূক্ত এবং ব্রাঙ্গলমাজ বর্তমানে প্রায় হিন্দু সমাজই। 
কিন্তু একদণ ত্রাহ্মমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বিশ্ব সম্পকে 
উদ্ধার দৃষ্টি ভঙ্গী অনেকেরই পছন্দ হইত না। লিবারেল শরৎচন্দ্র 
পর্যন্ত ব্রাহ্মমমাজের ক্ষয়িঞুধারাকে আঘাত করিয়াছিলেন। ৯ 
বলিভেছিলাম যে, সমাজে ও যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বাস 
করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব তাহার শিল্পে অনিবার্যভাবেই পড়িবে-_ 
কিন্তৃ'"--*লক্ষ্যণীয় যে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ( ১৮৯১ 
১৮৯৮) রচিত..-গল্পগুলিতে মুসলিম চরিত্র কোথাও হীনমানের 
বা হীন মর্যাদার নয়। উনিশ শতকী হিন্দুজাতীয়তাবাদী লেখকদের 
মত হিন্দু গৌরব বৃদ্ধির অভিলাষে মুসলমানকে হীন বর্ণে চিত্রিত 
করার কোন প্রয়াস নেই রবীন্ত্র-মানসে 1 ১০ এমন কি 
রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস পর্যালোচনায় “দিলদরাজ? মুসলমান বাদশাহের 
৩৫ 


আগাদ চৌধুরী 
প্রতি থে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চিন্তায় ইসলামের সুফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। 
কিন্তু সব চাইতে বড় কথ। ধর্ম অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিঙ্বলুষ মমুয্যাহকে 
বুঝতেন। ১১ ূ ্ ৰ 

রবীল্্রনাথ ধর্মের অবিবেকী আচার অনুষ্ঠানকে তীব্রভাবে 
আন্রমণ করিয়াছিলেন এবং উদ্ভোগীদের 'বৃদ্ধশিশুদল+ বলিতেও 
দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১২ বিসঙঞ্জিত প্রতিম! দেখিয়। ধলিয়াছিলেন 
গেছে পাপঃ। ১৩ 

রবীক্দনাথের যা! ধর্মবোধ ও ধর্মের যা ধারণ। তা ত কাগুজ্ঞান 
বিজিত ভাবাবেগের দ্বারা লাভ হতে পারে না তাই ধর্মোন্মত্ততাকে 
কবি কখনে। ধর্ম সাধনা বলে মনে করেননি । তীর ধর্ম তথ। মনুষ্যত্ব 
সচেতন সাধনার দ্বারাই লভ্য। তার লক্ষ্য শাস্তি কল্যাণ ও 
আনন্দ। ১৪ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ও সভ্যতা সমার্থক 
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ইসলামের প্রধান ভূমিই হইল ফিৎর1২--বা স্বভাব ধর্ম। রবীন্দ্র 
সাহিত্যের মূল সুর ও কি তাহাই নহে। ১৬ 


গ হে অতীত, ভুমি কথা কও 


খুসলমানের আমলে হিন্দু সমাজের যে কোন ক্ষতি হয় নাই 
তাহার কারণ” সে আমলে ভারতবর্ষের আথিক পরিবর্তন হয় 
নাই। ভারতবর্ষের টাক! ভারতবর্ষেই থাকিত; বাহিরের দিকে 


৩৩৬ 


রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
তাহার টান না পড়াতে আমাদের অয্নের স্বচ্ছলতা ছিল। ১৭ 

“ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিলেন? 
তাহার পরে একটি কোম্পানী বসিয়াছিলঃ এখন একটি জাতি 
বসিয়াছে, আগে ছিল এক, খন হইয়াছে আরেক | ১৮ 

“দিলদরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। 
আজ সে দিল নাই; সে দিল্লী নাই তবু একটা নকল দরবার করিতে 
ভুইবে।**' 

(পূর্বেকার দরবারে সআটের যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন 
তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারে! কাছে ভাবম্বরে কিছু প্রমাণ 
করিবার জন্ত ছিল না; তাহা ম্বাভাবিক। সে সকল উৎসব 
বাদশাহ নবাবদের ওদার্ধের উদ্বেলিত প্রবাহ স্বরূপ ছিল, সে প্রবাহ 
বদান্ততা। বহন, করিত, তাহাতে প্রার্থার প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের 
অভাব দূর হইত) তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূর দুরাস্তরে বিকীর্ণ 
হইয়া যাইত। 

“তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যু্তি 
তাহ! মেকি অতুযুক্তি। এদিকে হিসাব কিতাব এবং দোকানদারি- 
টুক আছে--ওদিকে প্রাচ্য সমাটের নকলটুকু না করিলে নয়। 

এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি রাজাদিগকে ( দেশীয় রাজ্যের ) 
সেলাম দিবার জন্ত ডাকিয়াছেন ইনি নিজের দানের দ্বারা কোথায় 
দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পাশ্থখাল! নিম্মাণ করিয়াছেনঃ 
কোথায় দেশের বিগ্ভাশিক্ষা ও শিল্প-চচ্চাকে আশ্রয় দান 
করিয়াছেন? সেকালের বাদশারা নবাবরা রাজকণ্মচারীগণও এই 
সকল মঙ্গল কার্ধের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। ১৯ 

প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজদের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্য স্বরূপ 
গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক--তাহার 
যে প্রতিবাদ সম্ভবপর; তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের 
আয়ন্বগত একথা আমাদের বিশ্বাস হইত ন৷। নীরবে নতশিরে 


ও৭ 


আসাদ চৌধুরী 
আপনানের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঙ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্য 
আনে বহন করিতে হইত। 

£এ সব অবস্থায় আমাদের দেশের ঘষে কোন কৃতী-গুধী- 
ক্ষমতাশালী লেখক এই মানসিক বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন-_বিনি 
আমাদের অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে 
পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের কৃতজ্ঞতাপাত্র |? ২০ 

ভারতবর্ষে মুসলমান প্রবেশের অনতিপূর্বে খুষ্ট-শতাব্দীর' 
আরম্তকালে ভারত ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর মহাশৃন্ততা দেখা 
যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা ষেন চেতনাহীন 
স্ুধুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল-_স্টুকু 
সময়ের কোন জাগ্রত সাক্ষী, কোন প্রামাণিক নার জালা 
যায় না।-.- 

এর্দিকে অনতিপুর্ধে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বন্ছুতর ওকি 
জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া 
মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়! উ্িত হইয়াছিল । 
তাহার! যেন ভিন্ন ভিন্ন ছর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ড তুষারের 
শ্যায় নিজের নিকট অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হুইয়। 
বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রচণ্ড সুর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে 
দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়৷ তুষার-ক্রুত বন্া 
একবার একত্রে স্ষীত হইয়া সহত্রধারায় জগৎকে চতুন্দিকে 
আক্রমণ করিতে বাহির হইল । ২১ 

হযরত মহত্মদ (দঃ) এর প্রতি এবং তাহার অনুসারীদের প্রতি 
যে শ্রচ্ধ৷ কবির ভাষায় পুষ্পিত। তেমনটি কই বাংল। ভাষায় তো আর 
পড়ি নাই। ২২ 

কোন বিজিত জাতির লেখকের মধ্যে বিজেতা জাতির প্রতি 
এমনি উদার এবং শ্রদ্ধাশীল মনোভাব আর কোথাও দেখ] গেছে 


বলে জানি না ২০ 
৩৮ 


রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরে! সন্নিবেশিত হইতে পারিস্ত, কিন্ত 
'আকলমন্দর। ইশারা বস্‌ অন্ত, । 

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ব ইংরেজের পলিটিকাল 
ফিলছফির কোটরে ঢোকেম্না। সেখানে রাষ্ট্র আছেঃ তাই 
স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি 
স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে; তার সমাজতত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিকঃ 
'অধিকার সর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্ম। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী 
নেতার চেয়ে স্ব্দেশী-কারণ আমাদের সমাজটাই এ ধরণের--অতএবঃ 
তিনি ঢের বেশী রিয়ালিস্িক। লোকে তাকে যখন আদর্শবার্দী বলে 
তখন তারা আইডিয়ালিষ্ কথাটির অন্ুবাদই করে, তার সম্বন্ধে সত্য 
ধারণার প্রমাণ দেয় না। ২৩ 

«আমাদের রাঈঈনৈতিক আন্দোলনে ছটি মারাত্মক হূর্ধলতা 
এসেছিল--ভিক্ষার্ত্তি ও আবেদন নিবে্দেনের পালা এবং 
সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিছ্যুতিঃ পলায়ন ও বলতে পারেন।'"" 

“শিক্ষিত সম্প্রদায় ছভাগে বিভক্ত হলেন--তীদের চেঁচামেচির 
নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তাঁ। বলাবাছল্য এটা 
অবাস্তব, রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল 
বেণী-কারণ জনসাধারণকে বাদ দিয়ে তাদের ভাগিদকে ব্যবহার 
না করে; সমাজ সংস্কীর করতে যাওয়ার অর্থই হুল জীবনকে 
প্রত্যাখান। ২৪ 

এখন রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই ছুটি কথ! বললেন 
- ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ো এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও । অব্য তেমন 
সমাজ নয়) স্বদেশী সমাজ) পল্লী সমাজ, ্রাহ্ষণ পণ্ডিতের শাস্তি 
সমাজ নয় সকল স্ছা্টির বীজ-ক্ষেত্র সমাজ । ভিক্ষাবৃত্তির ওপর তার 
কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই 
ধরেনি, সরকার বাহাছুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলে- 
বেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবের ৩:৮50019 বলতেন। কিন্তু যার 

৩৯ 
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তার কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তারাই স্বীকাগ করবেন যে শাস্তি- 
নিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা- 
হাসপাতাল খোলা; পুকুর কাটানোঃ গাছ বসানো। পল্লী সংস্কার! 
প্রীনিকেতন স্থাপন ব্যবসাঁবাণিজ্যের সাহাষ্য। ই৪61০181 0০914011 ০? 
649০50০%. এ যোগদান--ার প্রত্যেকটি কাজের একটি গৃঢ় অর্থ 
ছিল। সেটি হল এই--ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের 
পায়ে দাড়ায় ও জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়; মিথ্যাভাব' 
ত্যাগ করে কর্মীর] যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। ২৫ 

রবীন্দ্রনাথ গণমানসকে (২১) বুঝিতে চাহিয়াছিলেন গভীর গহ্বর 
হইতেই। উপর হইতে নয়। এবং এই দৃ্টিভঙ্গীর জন্তই আমরা 
বঙ্গভঙ্গ? উপলক্ষ্যে কিন্বা অন্তান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান 
সম্পর্কে তাহার মূল্যবান মতামতগুলি পাইয়াছি। বলাবাহুল্য সে 
সময় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ 807581007০6 171740 11531100 [00109 
(২৭)--অন্যান্দের মুগ্ধতাবোধের কথাতো৷ অবাস্তরই । এই প্রসঙ্গে 
সবি্নয়ে আরেকটি কথা বল! আবশ্যক--তখন রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত 
মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহার! সমাজে সাধারণতঃ 
ছিল শ্রমজীবি। খানসামা! আর্ণালী; চাপরাশী; গারোয়ান দরজী 
ইত্যাদি (২৮) ইত্যাদি--অথব! নবাবজাদ] রইস--সাধারণ মধ্যবিত্ত 
মুসলমানদের সম্পর্কে স্তাহার ধারণা থাকার কথা ছিলন1। বিস্ময়ের 
ব্যাপার নিঃসন্দেহে মীর মশারফ হোসেন কিম্বা কাজী নজরুল 
ইসলাম তংকালীন মুসলিম লীগের আন্দৌলনগুলির আশেপাশেও 
ছিলেন না। কাজীর হিন্দু স্ত্রীর কারণটি কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ 
করিতে পারেন কিস্তু স্বতন্ত্রপস্থী লেখক ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
ও তো মুসলীম লীগ সম্পর্কে সম্প্রদায়কে বড় একটা কিছু বলিয়া 
গেলেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই কাজী অসুস্থ হন। বল! 
বাহুল্য এর! সবাই সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের সুখ ছঃখের কথাটি 
বলিয়াছিলেনঃ এবং ইহারা সকলেই মুসলীম লীগের সবুজ পতাকা! 
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হইতে দূরেই ছিলেন। এদের পাণ্তিত্যের তারীফ করিব না-কিস্ত 
ঈ্াহাদের পাগ্ডত্যের তাবীফ সকলেই করেন; সেই ব্যারিষ্টার এ 
রছুল মওলান! আক্রাম খাঁ প্রচণ্ড রবীন্দ্রবিরোধী। (খা সম্পাদিত 
১৯৬১-র আজাদ পত্রিকা নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কময় সাংবা- 
দিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন) ই'হার! সকলেই সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন। আন্দোলনের নেতা স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রচনাবলী (২৯) পড়িলে এই ধারণা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠে। অথচ 
কল্যাণ ও সুন্বরের কবি- সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন জনগণের 
সংহতি বাঁধা প্রাপ্ত, হষ্ট ক্যানসারের মত সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে বারবার বিপন্ন করিতেছে, এইটি দূর ন! হইলে স্বাধীলতাও 
অর্থহীন হইবে। ২৯ 
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সেই সাম্প্রদায়িকতার গতিকে অস্বীকার 
করিয়া রাজনৈতিক ধলগ্ুলি ঘখন বিভিম্ন আন্দোলনে লিপ্ত তখন 
সাবধানী বববীন্দ্রনাথ এই দিকটির প্রতি বারংবার অঙ্কুলি সংকেত 
করিয়াছিলেন, করিয়া দেশবাসীর এবং স্ব-সম্প্রধায়ের ষে খুব প্রীতি- 
তাজন হইয়াছিলেন বল! যায়না-তবে সেকালের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ড- 
জ্ঞান-সম্বলিত পুজনীয়দের শ্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেন। ১৯৬৭ পর্যস্ত 
পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাংগাগচলির কলঙ্কময় 
বীভৎস কূপ (৩৩) উভয় দেশের সংখ্যালঘুর নীরব আর্তনাদ এবং 
উপায়হীন উদ্বাস্ত সমহ্যা আমাদের কাছে যতই পীড়াদায়ক 
হইতেছে ততই কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে রাদ্ধনীতি শিক্ষার 'আগ্রহ 
বাড়িতেছে। আবুল ফজল ঠিকই বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
কাছে; ধর্ম ও সত্যত। সমার্থক । ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই 
বলিয়াছিলেন তিনি কবি এবং রাজনীতিবিদ । ১৯** হইতে 
১৯৪৭ পর্যন্ত পাক-্ভারত্ের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির ইতিহাসে 
হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িত। বিগত সেপ্টেম্বর 
যুদ্ধের অন্ত কারণ জানিনা কেননা তাহার একদিকের বক্তব্য 
৪১ 


আসাদ চৌধুরী 

আমাদের কাছে তুলিয়া ধরা হইয়াছে! সত্য ইতিছাস যাহাই 
হোক, উহা যে আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সহিত জড়িত ছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


থ শাস্তির ললিত বাণী 


“আমাদের আরেকটি প্রধান সমস্তা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা! । 
এই সমস্যার সমাধান এত ছঃসাধ্য তার কারণ ছুই পক্ষই মুখ্যতঃ 
আপন আপন ধর্মের দ্বাগাই অচল ভাবে আপনাদের সীমা নিদেশ 
করছে। সেই ধর্মই তাদের মানব-বিশ্বকে সাদা কালে। ছক কেটে 
ছই সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করছে--আত্ম ও পর। ৩১ 

“ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় 
বিরোধ পর্স্ত আছে--একথা মানতেই হবে।*'*'আমি হিন্দুর 
তরফ থেকেই বলছি; মুসলমানদের ক্রি বিচারটা থাক-_ আমরা! 
মুসলমানকে কাছে টানতে যদ্দি না পেরে থাকি তবে সেজন্য 
যেন লজ্জ! স্বীকার করি। ৩২ 

“এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নান। জাতির অবাধ 
সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো! সে হিন্দু যুগের 
পূর্ববতী কালে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ--এই 
যুগে ক্রান্ষণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাথা হয়েছিল। হূলজ্ব্য 
আচারের প্রাকার ভূলে একে হশ্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল । ৩৩ 

“***হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার- মূলক হওয়াতে 
তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের 
সঙ্গে সমানভাবে মেশ! যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংঙ্কীর্ণ। 
আচারে ব্যবহারে মুসলমান অন্য সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা 
প্রত্যাখান করে না? হিন্দু সেখানেও সতর্ক । তাই খেলাফং 
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উপলক্ষেও সে নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিম্দুকে যত” কাছে 
টেনেছে? হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি । আচার 
হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই হিন্দু পদে 
পদে নিজের বেড়। তুলে রেখেছে । ৩৪ 

“আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে; মুসলমান কুয়ে। 
থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা 
কুষ্টিত হবে না। ৩৫ 

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান । কোরবানী নিয়ে দেশে 
খন একটা উত্তেজন৷ প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমার্দের এলাকায় 
সেট! সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। 
সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি” ৩৬ 

খনিজে ধর্মের নামে পণ্ডহত্যা করব অথচ অন্যে ধর্মের নামে 
পশুহত্যার আয়োজন করলেই নরহত্যার আয়োজন করতে থাকব; 
ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না। ৩৭ 

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ছুই মোটা ভাগ? হিন্দু ও মুসলমান। 
যদ্দি ভাবি; মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই 
দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে তাহলে নূড়ই ভুল 
করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকী তিনটি কড়িকে 
মানবই না৷ এট। বিরক্তির কথা হতে পারে কিন্তু ছাদরক্ষার ক্ষেত্রে 
সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে. বড়ো! অমঙ্গল বড়ে। ছূর্গীতি 
ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরম্পরের মধ্যে 
সম্বন্ধ নেই অথব! সেই সম্বন্ধ বিকৃত। 

“এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে অথচ পরস্পরের সঙ্গে 
ইত সম্বন্ধ থাকবে ন। হয়তে। ব। প্রয়োজনের থাকতে পারে 
সেইখানে যে ছিদ্র; ছিদ্র নয়) কলির সিংহছ্ার। ছুই প্রতিবেশীদের 
মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানে আকাশ ভেদ করে ওঠে 


অমঙ্গলের জয়তোরণ । ৩৮ 
৪৩ 


আসাদ চোঁধুরী 
“আমরা গোড়া হইতে ইংরাজের স্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে 
পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়! গভর্ণমেন্টের চাকুরী ও সম্মানের 
ভাগ মুসলমান প্রজাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে 
সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধে/ একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
এইটুকু কোনমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন 
হইবে না। আমাদের মাঝখানে একটা অন্ুয়ার অন্তরাল 
থাকিয়। ষাইবে। মুসলমানের! বদি যথে্ট পরিমানে পদমান 
লাভ করিতে থাকেন। তবে অবস্থার অসামান্ত-বশতঃ জ্ঞাতিদের 
মধ্যে ষে মনোমালিশ্য ঘটে তাহা! ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে 
সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে । যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমর ভোগ 
করিয়া আসিয়াছি আজ্ প্রচুর পরিমানের তাহ! মুসলমানের ভাগে 
পড়ূক ইহা! যেন আমর সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। ৩৯ 
£সুসলমীনকে ষে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানে। যাইতে পারে এ 
তথ্যটাই ভাবিবার বিষয়ঃ কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। 
আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শক্র সেখানে জোর করিবেই--- 
আঞ্জ যদি না করে তো কাল করিবে; এক শক্ত যদি না করে তো অন্থা 
শত্রঃ করিবে; অতএব শক্রকে দোব না দিয় পাপকে ধিক্কার দিতে 
হইরে। হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা 
পাপ আছেঃ এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহার 
যা ফল ভাহ1 না ভোগ করিয়। আমাদের কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই। 
আর মিথ্যা কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই। এবং আমাদিগকে 
স্বীকার করিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একট! বিরোধ 
আছে । 'আমর। যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমর] বিরুদ্ধ ।*"* 
- মানুষকে গ্বণা কর! যে দেশের ধর্মের নিয়ম। প্রতিবেশীর 
হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান 
করিয়া! ধাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে পরের হাতে চিরদিন 
অপমানিত না হইয়া তাহাদ্দের গতি নাই। তাহার! ষাহাদিগকে 
৪৪ 


রবান্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 

নেস্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্নেচ্ছের অবজ্ঞ। তাহাদিগকে 
সহা করিতে হইবে 1 ৪০ 

ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্ত 
তাই বলিয়া! একজন খামারা! আসিয়| দাড়াইলে অমনি যে কেহ 
তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া! দেয় এমনতর ঘটেনা। আমরা যে 
দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহ! দেশের সাধারণ লোক জানেন 
এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত 
জাগরুক' আমাদের ব্যবহারে এখনে। তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় 
নাই। ৪১ 

'অলদিন হইল আমাদের একটি শিক্ষা! হইয়। গিয়াছে । যে 
কারণেই হোক সেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি "আমাদের অত্যন্ত 
একটা টান হইয়াছিল; সেদিন আমর! দেশের মুসলমানদের কিছু 
অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে আত্মীয় বলিয়া! ভাই বলিয়। ভাকডাকি সুরঃ 
করিয়াছিলাম) সেই প্সেহের ডাকে যখন তাহার অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে 
সার! দ্রিল না তখন আমর তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম; 
যেন সেট। নিতান্তই ওদের শয়তানী । একদিনের জন্য ও ভাবি নাই 
আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। ৪২ 

£এত বড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, 
মুসলমানকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষ! হয়নি। 
পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ভোবাটাকে আমরা গভীর করে রেখেছি) 
সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেট! পার হতে হবে, এমন 
আবদার চলে না। ৪৩ 

ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের 
কাটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে খোচাতে শুর করল। আমরাও 
মসজিদের সামনে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে অতিরিক 
জিদের সঙ্গে ঢাকে কাটি দিলুমঃ অপর পক্ষেও কোরবানীর 


উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে; সেটা আপন 
৪৫ ৪ 


আসাদ চোধুরী 
আপন. ধর্মের দাবী মেটাবার খাতির নিয়ে নয়) পরস্পরের 
ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। ৪৪ 

“মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইরা আমাদের ভাকে সাড়া 
দেয় নাই। আমরা ছুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের 
অংশ বেশী হইবে'বটে। কিস্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী 
হইবে কি না মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য । অতএব মুসলমানের 
একথা বল! অপংগত নহে যে আমি ষর্দি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে 
পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ ।.*.একট। দিন আসিল যখন 
হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্ভত হইল। তখন 
মুসলমান যদ্দি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া চুপচাপ পড়িয়া! 
থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশী হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু ষে কারণে 
হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া! উঠিল; সেই কারণেই মুসলমানিত্ব মাথ! 
তুলিয়। উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, 
হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়! প্রবল হইতে চায় না । 

, “আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের 
উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে । তাহা আমাদের পক্ষে যতই 
অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাততঃ আমাদের যতই অসুবিধা হউক; 
একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। 

“এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্তা। এ নহে যে কি করিয়া ভেদ থুচাইয়া 
এক হইব-কিস্তুকি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। 
সে কাজটা কঠিন-__কারণ সেখানে কোন প্রকার ফাকি চলে না) 
সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের যায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়-_সেটা 
সহজ নহে কিন্তু ষেটা সহজ সেট সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে 
চাহিলেও দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ। মুসলমান 
নিজের প্ররৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে-_এই ইচ্ছাই মুসলমানের 
সত্য ইচ্ছা ৪৫ 

১৯১১তে প্রকাশিত বক্তব্যের সহিত ১৯৪০ ২৩শে মার্চের 

৪৬ 
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লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৪২. ১১ এপ্রিলের নিখিল ভারত মুসলীম 
লীগ ওয়াফিং কমিটির প্রস্তাবের সমগুণময়তা৷ দেখিয়া! অবাক হই। 


“নিখিলভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি 
মুসলমান বাবী করিতেছে *যে) যেসব এলাকা একান্তভাবে মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত এলাক! এবং ভারতের 
পূর্বাঞ্চল; প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করিয়া এ সকল 
এলাকাকে ভোগলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক 
যাহাতে উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অঙ্গ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করিয়া! 
সংশ্লিষ্ট ইউনিটছয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদালাভ 
করিতে পারে । 


“নিখিলভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল 
আদর্শের ভিত্তিতে লীগ কার্যকরী সংসদকে শাসনতন্ত্র একটি 
পরিকল্পনা গ্রণয়ণের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে-_উক্ত শাসনতন্ত্রের 
পরিকল্পনাটি এরূপভাবে প্রণীত হইতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট 
অঙ্গরাষ্্রী সমূহ চুড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ শুক্ক এবং 
গ্রয়োজনবোধে অন্ত যে কোন দফতরের দায়িত্ব ভার স্বহস্তে 
গ্রহণ করিতে পারে ।” ৪৬ 

পঁচিশ বছর ধরে ছৃঃটি প্রধান সন্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন 
করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, 
মুসলমানরা! পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বৃটিশ সরকারের খসড়া 
পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ছটি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারত 
রাষ্্রী গঠন করতে বাধ্য কর! তাদের পারস্পরিক শাস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে 
অস্থুকুল নহে.** মুসলিমলীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই ষে; ভারতকে 
বিভক্ত ক'রে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্িক 
সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়। পরিকল্পনায় যে সমস্ত 
শর্ত রয়েছে সেগুলির যেমন একদিকে ব্যর্থ হতে বাধ্য তেমনি 

৪৭ 


আসাদ চৌধুরী 
অপর দিকে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তিস্তা ও বিদ্বেষ 
স্থ্টিতেও সহায়তা করতে পারে 1? ৪৭ 

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যখন ছাত্র অথবা গোৌড়। 
কংগ্রেপী রবীন্দ্রনাথ সেই সময় এই প্রসঙ্গে কতই'ন! প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। 

পুরবরবেই উল্লেখ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথ জন শক্তির রাজনীতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। (৪৮) কল্যাণ ও শান্তিকামী ভারতীয় দার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের সংরক্ষণে যে দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় দ্রিয়াছেন তেমনটি কোন বাংগালী মুসলমান দ্রিতে পারেন 
নাই। এমন কি? স্বয়ং মুহম্মণ আলী জিম্নাহও মন; অন্ততঃ সে 
সময় তো নয়ই। সে পরিমানে কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি 
এখনে। ভারতীয় নাগরিক, যিনি ভারতীয় মুসলমানের াজনৈতিক 
আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিশ্ময়করভাবে উদাসীন 
তাহাকে লইয়। আমাদের সহায় মমত্ববোধের কারণ বোধ করি 
তিনি মুসলমান। রবীন্দ্র বর্জনের উৎসাহী সাহিত্য ও সমাজ 
সেবক এই বিচারে তেমন আগ্রহী নন। নজরুলের প্রতি 
অসম্মানজ্ঞাপন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত না নিয়াও আমরা 
বলিব রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধ করি এতদিন সুবিচার করি নাই। 
বিশ বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও যদি আমাদের 
মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয় সে দোষ “সাম্প্রদায়িক? 
রবীন্দ্রনাথের নয়। 

বর্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়ক নহে, সঙ্গীত বিষয়কও নহে-- 
নিতাগ্তই গরজের লেখা। আব্বাস উদ্দিন মোহাম্মেডানে খেলিয়া 
কয়ট] গোল দিয়াছিলেন। কায়েদে আজম ক্রিকেট ক্যাপ্টেন 
ছিলেন ন1! কেন--এ তর্কে আমর! প্রবৃত্ত হই না; আমরা প্রবৃত্ত 
হই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গাল্পিক? গুঁপন্যাসিক, প্রবন্ধকার; 
চিন্তাবিদ- রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের জন্য কি করিয়াছেন তাহ! 

৪৮ 


রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
লইয়া। ছুইটা যে হই দিকের রাস্তা সে প্রশ্নটা বেমালুম ভুলিয়া 
যাইতে আমরা এতটা অভ্যস্ত যে কেউ ববীন্দ্র-সঙ্গত পছন্দ করিলে 
তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিনা । 
ডঃ মুহম্মদ শহাছুল্লার উদ্ধৃতি দিয়ে আমর! প্রবন্ধটি শেষ করি-- 
বিশ্বনবী (সঃ) বলেছেন- কলিমাতুল হিকমতে দাল্লাতুল 
শ্কীমে হয়স্থ ওজদাহা ফাছওয়া আহককু বিহা--জ্ঞানীর বাক্য 
গ্ানীর হারান ধন। যেখানেই কেউ তাকে পাবে সেই তার হকদার 
হবে। আমর! পাকিস্তানীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চভাবধারাকেও 
আমাদেরই জিনিস বলে মনে করতে পারি। আজও পৃথিবীর 
মুসলমান সমাজ গ্রীসের ফিসাহুরাস (7507989785) আফলাতুন 
(2190০) স্ুকরাত (০০8০৪) আরম্ভ /505০০1০), বুকরাত (50০০1803 
জালিন্ুস (3819) বতালিমুস 0১০197১) এবং উকলিদস (9০1৫) কে 
সসম্তমে ম্মরণ করে। “আমরাও আজ গ্রীসের প্রাচীন মণীষীদের 
মধ্যে পাকভারতের এই মণীধীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব 
এবং তার শ্বাশত সত্য বাণীকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব। মর্শে 
রাখতে হবে; যে দেশে গুণীর সমাদর নেই সে দেশে গুণী জন্মাতে 
পারেন! । রবীন্দ্রনাথ অমর | মানবীয় প্রেমে তার হৃদয় ছিল ভরপুর । 
হাফিজ বলেছেন-_ | 
হার গিজ ন মীরদ আকে 
_ দ্িল্শ যিন্দহ, শুদ ব-ইশক্‌। 
সবতস্ত, বব জরীদ এ 'জরীদ এ “আলম 
দওয়ামে ম1। 
হিয়াটি যার প্রেম-জীবিত মরণ নাইক তাহার 
ভবের খাতায় অমর কোঠায় দেখ লেখন মোদের । 
রবীন্দ্রনাথ যিন্বহংবাদ। 
পাকিস্তান যিন্দহবাদ। ৪৯ 
৪৯ 


১। 


চা 


৩। 
৪ | 


৫। 
৬। 
৭ 
৮ 


৭ | 


১০ 


১১। 
১. 


তথ্য নিদেশ 


ভারতীয় দার্শনিক ঠাকুর+--ডঃ মুহম্মদ শহাীহল্লাহ রচিত 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধের উদ্ধৃতি হইতে" লওয়া 
হইয়াছে । 

সমকাল; রবীন্দ্রজন্মশতবাধ্িকী; বৈশাখ ১৩৬৭ পৃ-৬২৮ 
সম্পাদক; সিকানদার আবু জাফর, ঢাক! 
রবীন্দ্রজম্মশতবাধিকী কেন্দ্রিয় কমিটির অনুষ্ঠানে সভাপতি 
মিঃ জানিস এস; এম, মুরশেদের ভাষণ) এ পৃঃ ৭১১ 

এ, এ 

ঠাকুর পরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি, গোরী আয়ুব, 
নবজাতক, দ্বিতীয়বর্ধ পঞ্চম ও ষষ্ট ১৩৭৩; কলিকাতা 
সম্পাদিকাঃ মেত্রেয়ী দেবী; পৃঃ ৮৮ 

এ? পৃঃ ৮৯ 

এ, পৃ ৯৩ 

এ) পুঃ ৮৮ 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ডঃ মুহম্মদ শহীহ্ল্লাহ। মমকাল। 
র) ল পৃঃ ৬২৫ 

দত্তা, উপন্যাস; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১--৩ 

গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 
“সমকাল রঃ স পৃঃ ৩৯১ 

রবীন্রনাথ ও ধর্ম, আবুল ফজল? সমকাল রঃ স; পৃ ৬৩০ 
মনুষ্যত্ব তুচ্ছকরি সার! যার। বেলা 

তোমারে লইয়া শুধু করে পুজা খেলা 

মুগ্ধ ভাবভোগে/ সেই বৃদ্ধ শিশুদল 

সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুণ্তল। (জৈবেগ্ঠ ৫০) 
তুলনীয়_- 


৫৪ 


রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 


তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে 

ও তোর ডাক শুনে সাই চলতে না পাই 

আমার গুরুতে যুরশেদে । 

তোর ছুয়ারেই নানান *তাল পুরাণ কোরাণ তসবিসলো! 


ভেক পথইতে। প্রধান জাল। 
কাইন্দা সদন মরে খেদে ॥ 
শেখ মদন বাউল 


মুসলিম মানস ও বাংল! সাহিত্য ডঃ আনিসুজ্জমান ১৯৬৪ ঢাকা, 
পৃঃ ২১১ 


১৩ | 
১৪। 
১৫। 


১৬ 


১৭। 


১৮। 
১৯। 


২০। 


২১ । 
২ । 


২৩। 


৩ । 


বিসর্জন, রবীজ্জনাথ ঠাকুর 

আবুল ফজল, এ, পু ৬৩৩১ 

প্রীপুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃতি পৃ ৬৩০ 

ডঃ আহমদ শরীফের পদাবলী প্রসঙ্গে প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্যঃ 
মুহম্মদ আবছুল হাই সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা? ঢাকা 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ঠা-র উদ্ধৃতি নবজাতক রবীন্দ্র” 
সংখ্যা ১৩৭৩ 

রাজা প্রজা রঃ ঠা, পৃ ১০৩ 

অত্যুক্তি, রাজা-প্রজা, র ঠা ১৯১২ দিল্লীর দরবার 
উপলক্ষে রচিত 

গ্রন্থ সমালোচনা; ভারতী, শ্রাবন, ১৩০৫ র, ঠা, 
ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫ র; ঠা, 

বিশ্বনবী”? গোলাম মোস্তফা রচিত। গ্রন্থটি ইতিহাস 
নয় জীবন চরিত ও নয ধর্মীয়গ্রন্থ । 

রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক? মোফাজ্জল হায়দার 
চৌধুরী, সমকাল পৃঃ ৬৪৩ 

রেবীন্দ্রনাথের রাজনীতি? ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 


৫১ 


আসাদ চৌধুরী 
হুর্যাবর্ত। অনিল কুমার সিংহ সম্পাদিত, কলিকাতা 
১৯৬১) পৃঃ ৭৭ 
২৪। এ পৃঃ ৭৬ 
২৫। এ, পৃঃ ৭৬ 
২৬। অসাম্প্রদায়িক দৃ্টিভঙ্গী লইয়! মার্কসবার্দী পণ্ডিভগণ 
পরিচয় পত্রিকাতে নিয়মিত রবীন্দ্র সমালোচন। 
করিতেন। তাহাঁদের রবীন্দ্র সমালোচন! এখনে! শেষ 
হয় নাই--1 এখানে পঞ্ডিতবর্গের মতামত তুলিয়! দিলাম 
-- (রবীন্দ্রনাথ বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা 
সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না-তার প্রাণ পর্স্ত বাদ পড়ে ।। 
অমিত সেন, সূর্ধাবর্ত। সুধীর রায় চৌধুরীর "মার্কসবাদী 
রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাস” গ্রবন্ধে উদ্ধৃত পৃঃ ১৪৯ 
এদেশে ধর্মগত ও সমাজগত যে সংকীর্ণতাঃ সাম্প্রদায়ি- 
কতা) র্বীন্দ্রনাথ সেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকত। থেকে 
প্রায় সর্বাংশে যুক্ত। **'রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক 
বলা একট! মিথ্/1 প্রচার ( ধা )। 
গোপাল হালদার এ পৃঃ ১৫৩ 
এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য ১৯২১ জুলাই ভারতের কমিউনিষ্ট 
পার্টি গ্রতিঠিত হয়। ১৯১৯ জমিয়ত ওলামায়ে হিন্দ। 
রবীন্দ্রনাথ এরও অনেক আগে জাগ্রতশক্তিকে আহ্বান 
করেন। 
ই৭। 1/10108001760 4১11 0101090) £0 40685585001 ০ 0, 
1715 506501199 &110 /1101085, 1912--1917 51101 1710258110- 
981 80015018000 5 98101101108 (090951-180185), 
31010817০03, 9, 5,228. 


২৮। জমিরুদ্দিন খান, মহাবিদ্রোহের কাহিনী; সত্যেন সেল। 
চাক ১৯৫৮ পৃঃ ১৩ 
৫ 


রবীন্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
২৯। অন্য ইতিহাসের নকল করে নিজের দেশের ইতিহাস 
রচনা! করা যায় না।--মনের আক্ষেপ উত্তেজনা এবং 
হাক ডাক ব্যাপারটা খুব প্রচণ্ড হতে পারে কিস্ত 
দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্ের সামপ্স্ত সাধন সে 
উপায়ে সিদ্ধ হয় না। “দেশে আগুন লেগেচে অতএব 
ইত্যাদি একথা কিছুকাল থেকে শুনচি--এ আগুন 
বহু বনু শতাব্দী থেকেই লেগেচে--কিস্তু আড়ি আড়ি; 
আড়ি, আড়ি? বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলের! 
লেখাপড়া এবং বুড়োর! কাজকন্ম ছেড়ে দিলেই এ 
আগুন নিববে একথা বিশ্বাস করিনে। চরকা চালিয়ে 
খদ্দর পরে; এই আগুন নিববে এট! এতবড় একটা 
ছেলেভোলানে। কথ! যে, এ কথায় দেশসুদ্ধ লোক 
ভূলেচে দ্রেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী 
বলচে তামাকে সোনা করবার একটা! সহজ প্রক্রিয়। আর্মি 
জানি আমি বলচি মোন! যথ। নিয়মে উপার্জন করতে 
হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া! নেই--তখন তুমি যদি আমার 
উপর রাগ কর তাতে এই প্রকাশ হয় যে উপাঙ্জন 
করার মত উগ্ভম তোমার নেই অথচ সোন। পাবার 
লোভ তোমার পুরে! মাত্রায়_এমন মানুষকে বিধাতা 
পুরষ্কার দেন না। চরক1 চালিয়ে কোন ফল হয় ন! 
এ কথা কেউ বলে নাঃ তার যেটুকু ফল তাই হয়; তার 
বেশী হয় না। কুইনিন্‌ খেলে ম্যালেরিয়া সারে; 
ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে; কিস্ত 
কুইনিন্‌ খেলে স্বরাজ হয় একথা কুইনিন্‌ বিক্রির 
মহাজনও বলে না। 
( চিঠি পত্র ৭; পৃঃ ১০৯? ১০ প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) “ইংরেজের অত্যাচার, সহা করতে 
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হবে কিম্বা ভারতবর্ধ কোন দিন স্বাধীন হবার চেষ্টা 


করবে না এমন কথা বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন 
বৃটিশ সাত্্াজ্যের মধ্যেই আমরা থাকৃব এবং সে রকম 
থাকবার ইচ্ছা! না করা 4২611819095 »/:০01৮” অর্থাৎ 
ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলিনে। আমি বলি, স্বাধীনতা 
বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করেনা; 
দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মুলপত্তন হয়ঃ 
স্বাধীনত। সত্য হয় সে অবশ্থ!। ঘটাবার জন্যে চেষ্টা 
করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থ! 
চরকা কেটেও হয় নাঃ জেলে গিয়েও হয় ন৷ 
--তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র 
--তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্থা 
চাই। হঠাৎ একট কিছু করে বসা তপস্তা নয়। 
যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের 
প্রাত্যহিক ত্যাগ স্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের 
ছেলেদের কোনো উৎসাহ দ্েখিনে যখন দেখি 
তার! নিরন্তর তীব্র হদয়াবেগের নেশায় মেতে থাঁকতে 
চায় “তদা না সংশে বিজয়ায় সঞ্জয়।”--এ পৃঃ ১০৭ 
“আমি গুরু না, বাষ্ট্রনেতা না আমি কবি? স্থির 
বিচিত্র খেলায় নান! ছন্দে গড়া খেলনা! জোগাই; 
এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ 
সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা। এই আমার ন্বধর্ম। 
আন সেই স্বধন্ম রক্ষার দায়িত্ইই আমার। আমার 
কাছ থেকে বাষ্ট্রনৈতিক বুবুদ্ধিঃ কম্মনৈতিক নৈপুণ্য 
খারা আশ! করেছে তার! নিজে ভুল করেছে; অথচ 
আশাভঙ্গের ছঃখের জন্তে আমাকেই দায়ী করেছে ।১ 
পৃঃ ১১৮ 
| ৫৪ 


৩৩ । 
৩৭ | 


৩৮ | 


রবীন্দ্রনাথ ও সুসলমান সমাজ 
পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার 
আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
শ্রীশরণ সিং, জাতিসংঘের রিপোর্ট ম্মর্তব্য। এবং 
৬/17116 10177015 891599। 911 নি. 71001861 (065891 1950) 
সমস্তা কালান্তরঃ প্রবাসী) অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 
প্রবাসী, ১৩৩৮ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিশিষ্টে ডঃ 
মুহন্মদ ইকবালের ভাষণ দ্রষ্টব্য 
ডঃ কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র; শাস্তিনিকেতন 
(পত্রিকা) ১৩২৯ শ্রাবণ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চরকা॥ সবুজপত্র (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত) ১৩৩২ 
ভাদ্র; পরিশিষ্টে উদ্ধৃত মুহন্মদ আলী জিম্নাহুর ভাষণ দ্রষ্টব্য 
হিন্দু মুসলমান প্রবাসী--১৩৩৮ আবণ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তুলনীয়-_এক বাপের ছুই বেটা তাজ মর। কেহ নয়। 
দকলেরি এক বস্ত, এক ঘরে আশ্রয় ॥* 
মাল! পেতা একজন ধরে; 
কেউবা সুন্ত করে । 
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে 
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায় । 
কবি পাগলা কানাই ; সুসলিম মানস ও 
ংল! সাহিত্যে উদ্ধত, পৃঃ ২১১ 
ছোট ও বড়, কালান্তর, প্রবাসী; ১৩২৪ অগ্রহায়ণ এ 
স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, এ? স্মর্তব্য ১০৪ 
08101010181 4100 ০09 11818, লিয়াকত আলী খান; 


01010291817, 2, 
সভাপতির অভিভাষণ, পাবন| প্রাদেশিক সম্মিলনী 
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৩৯ | 
৪০ | 
৪১। 
৪২। 
৪৩ | 
8৪1 


৪৫ | 


৪৬ | 


৪৭ । 


৪৮ | 


৪৯ । 


দাফাই 


ব্যাধি ও প্রতিকার; প্রবাসী; শ্রাবণ ১৩১৪; এ 

সছুপায়। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫) এ 

লোকহিত, কালাস্তর, সবুজপত্র ১৩২১ ভাঙ্র। এ 

স্বামী গ্রজ্ঞানন্দ; প্রবাসী; ১৩৩৩ ও 

হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী; ১৩৩৮ আব্ণ 

পরিচয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবাসী; অগ্রহ্থায়ণ ১৩১৮ 
(১৯১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর 
ভাষণ দ্রষ্টব্য । 

লাহোর প্রস্তাব) ১৯৪) ২৩শে মার্চ। 

95019001019 /৯]] 111019174091117 162001৩১010 
0071101069 1107 /১011 1942, 5৮ 79611) 

পরিচয়। হিন্দু বিশ্ববি্ালয়, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮) 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

জালিয়ানওয়াল! বাগের (১৯১৯) পর রবীন্দ্রনাথ তার 
নাইটহুড় বর্জন করেন। লর্ড চেমস ফোর্কে লিখিত 
চিঠিতে জানান 115 19101555095 91 001 005101011 ৪3 
9109) 9৮1৫010 [7018 (ডঃ আনিসুজ্জমানের মুসলিম 
মানস ও বাংল সাহিত্যে উদ্ধাত। ১০৭ পৃঃ) এবং এর পর 
রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । মনে 
রাখা দরকার গণশক্তির কথাটি রবীন্দ্রনাথের আগে 
তেমন করিয়া আর কেহ বলেন নাই। 

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ শহীছুল্লাহ। সমকাল, রবীন্দ্র সংখ্যা 
পৃঃ ৬৭৩ 


সৈয়দ মুজতবা! আলীর কোন্‌ গল্পে ধেন পড়িয়াছিলাম--“এ 
সাবান বিককিরির না উক্ত দোকানদারের মত বলিতে সাধ 
হইলেও বলিতে পারিতেছি কই-.-এই প্রবন্ধ পণ্ডিতজনের 
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রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ 
জন্য নয়। _হইলে প্রথমেই একটা ভূমিকা থাকিত। _-এই 
খানে ? মাথা চুলকাইয়া, রেওয়াজ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এবং 
সর্বশেষে “সাফাই? | পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম, ইহাকে প্রবন্ধ 
সংকলনও বলা যাইতে পারে'__নিতান্তই উদ্দেশ্ট-মূলক রচন]। 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাধারণ অসাধারণ পাঠকের যে মনোভাব 
লক্ষ্য করিয়াছি সেই বেদনাদায়ক অনুভূতির প্রতিক্রিয়াই 
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ? ; তা-ও গোটা পৃথিবীর নয়; 
রাজনৈতিক ঝঞ্জাময় আফ্রো-এশিয়ার নয়, নিতান্তই পূর্ব 
পাকিস্তানের তখন পরাধীন ছিলাম বলিয়া বড় জোর পাক 
ভারতেরও (ভারতবর্ষের)। আমি আমার সাধ্যমত আলোকপাত 
করিলাম । আলোট। ধার করা, এমন কি সম্পাতের কায়দাটা 
পর্যন্ত আমার নমস্ত অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 
সাহেবের । ধার কর! বটে এবং অন্তেরই বটে-_কিস্তু অন্ুরাগটা 
আমার আমার বিশ্বাস দানে আলোকের ক্ষতিতো হয়ই না 
বরং বাড়ে এবং অধিক আলোকিত হয়। ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক 
চৌধুরীর কাছে নানাভাবে খণী ছিলাম, লেখার ব্যাপারেও 
তাহারই প্রবন্ধ (নামটাও লক্ষ্য করুন- রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু 
মুসলিম সম্পর্ক) হইতে ছই হাতেই লইয়াছি। নির্মাজ্জ 
স্বীকারোক্তির কারণ পরিশোধের সাধ্য ও ইচ্ছাঃ কোনটাই 
আমার নাই। মুসলমান সমাজের শিক্ষা, জ্ঞান বিস্তার) সঙ্গীত; 
বৃত্যকলা, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান চর্চা অর্থাৎ মুসলিম 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দাবদান আলোচনার সীমানার মধ্যে 
পড়িলে এঁ বিশাল বিষয়ের আলোচনায় মোটেই উৎসাহিত 
হই নাই--সাহস হইল না। 
জনাব সিকান্দর আবু জাফর ও শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবীর 
কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সমকাল রবীন্দ্র শতবাধিকী এবং কয়েকটি 
সংখ্য। নবজাতক হাতের কাছে না থাকিলে বড় বিপদ হইত। 
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পার্িগ বশত 
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আঙজ রবীন্দ্রনাথের জন্দিন। কুলম হাতে নিফেছি তর প্রাতি 


শ্রদ্ধা নিবেদন করব বলেই। কিন্তু তার আগে হ?একটা 
কথা সেরে নিই। 

সাহিত্য শাস্ত্র নয়, জ্ঞান্ভাণ্তার নয়, বিষয়-বিছ্ভাও নয়। সব 
মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর রসপিপাসা থাকলেও তারা পরচ৷ 
করেই তা” মিটিয়ে নেয়-বড়ে। জোর গান-গল্প-কাহিনী মুখে 
মুখে শুনেই তার! তৃপ্ত থাকে । কাজেই সাহিত্য সবার জন্যে নয়। 
সাহিত্যান্নরাগ আবাল্য অম্ুশীলন সাপেক্ষ । যারা সচেতনভাবে 
সাহিত্যরস গ্রহণে উৎসুক নয়ঃ সাহিত্য তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় । 
এজন্যে লেখাপড়াজানা লোক মাত্রেই সাহিত্যান্ুরাগী নয়। 
এমন শিক্ষিত লোকও আছেঃ যারা পাঠ্য বইয়ের বাইরে একটি 
গেস্থও পড়েনি জীবনে । 

পাধারণ মানুষ চলে প্রাণধর্মের তাকিদে | প্রাণীর পাথধারণের 
পক্ষে ঘা প্রয়োজন; তা পেলেই প্রাণী সন্তুষ্ট । সমাজবদ্ধ সাধারণ 
মানুষও জীবিকার অবলম্বন পেলেই আর কিছুরই তোয়াক্কা করেন]। 
পশুর জীবন যেমন প্রবৃত্তিও প্রক্তিচালিত/ সাধারণ মানুষের 
জীবনও তেমনি নীতি ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত । এ গিয়ন্ত্রণে বিচলন 
ঘটায় কেবল লিগ্না। বৈষয়িক জীবনে প্রয়োজন কিংব! 
সামর্থ্যাতিরিক্ত লিগ্লাই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় আনে ঙমাজবন্ধ 
মানুষের জীবনে। এই লিগ্না নিয়ন্ত্রণের জঙ্তেই মান্থষ গড়ে 
তুলেছে সমাজ+ ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর. এই নিয়ন্ত্রিত জীবনে 
স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য বিধানের জগ্তোই মানুষ শ্প্টি করেছে সাহিত্যঃ 
শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন; বিজ্ঞান? ইতিহাস? অর্থনীতি প্রভৃতি। 

এগলোর মধ্যে সাহিত্য? শিল্প সঙ্গীত ও দর্শন মম্গুত্ত্ব ও 
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মানবতা বিকাশের সহায়ক । মহয়তের ও মানবতার অহশীলঙগ 
ও বিকাশ সাধনের জন্যে এগুলোর চষ্চা ছিল প্রত্যেক মা£ষের 
পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে-গ্রয়োজন ও দায়িত্ব 
স্বীকার করেনি কখনে!।* তাই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কিংবা” 
দর্শন চিরকালই গুটিকয় মানুষের সাধ্য-সাধনায় রয়েছে সীমিত । 

সাহিত্যঃ শিল্প) সঙ্গীত ও দর্শন মানুষের আত্মার উপজীব্য। 
সাধারণ মান্য অবশ্য আত্মা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা 
জানেও না ওট] কি বস্ত। সমাজ-ধর্মের সংস্কাবশেই তারা 
আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করে এবং সে-কারণেই পারত্রিক 
জীবনে আস্থ। রাখে । তাই সমাঙ্জ-ধর্ম নির্দেশিত পাপ-পুণ্যবোধেই 
তাদের আতখ্মাতত্ব সীমিত। যারা গভীরতর তাৎপর্য-সচেতন, 
তারা জানে, চেতনাই আত্মা। এবং এ চেতন! পরিশীলন ও 
পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে । কেননা) পরিস্রত ও পরিমার্জিত 
চেতনাতেই মনুয্যত্ব ও মানবভার উদ্ভব । বলতে গেলে--সাহিত্য; 
শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন একই সঙ্গে বীজ, বৃক্ষ ও ফল। কেনন! 
সাহিত্যদর্শনাদি যেমন পরিজ্তি ও পরৰিমার্জনার উপকরণ; তেমনি 
আবার পরিশীলিত চেতনার ফলও বটে। তাই সাহিত্যদর্শনাদি 
একাধারে আত্মার খাগ্ ও প্রস্থন। 

মানুষের মধ্যে যে-সব জীবনযাত্রী--বিষয়ে নয়) চেতনার 
মধ্যেই জীবনকে অনুভব ও উপভোগ করতে প্রয়াসী- সাহিত্য; 
শিল্প) সঙ্গীত ও দর্শন তাদের আত্মার খাগ্য । এসব তাদের জীবনের 
অপরিহার্য অবলম্বন। সাহিত্য; শিল্প সঙ্গীত কিংবা দর্শন চ 
করে এধরণের লোকই শান দেয় তাদের চেতনায়। মন্ুষ্যতের 
দিগপ্তহীন উদার বিস্তারে মানস-পরিজ্রমণ তাদের আনন্দিত করে, 
আর মানবতাবোধের অসীম অতল সমুদ্রে অবগাহন করে খন্ 


হয় তারা৷ 
মন্য্যত্ব ও মানবীর সাধনা ফলপ্রস্থ নর ব্যবহারিক জীবনে; 
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বরং ক্ষতিকর। এজন্যে লোকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলে এ 


সাধনা । তাই এ পথ যাত্রীবিরল। তারা পরিহার করে চলে 
বটে, কিন্তু তাচ্ছিল্য করে না_ কেবল টিরারিযাযা এ পথ 
' গ্রহণে উৎসাহ পায় না--এই যা। ট 

যে স্ব্পসংখ্যক লোক মান্বষের আত্মার খাগ্রূপে এ ফসল 
ফলায় আর যার! এর গ্রাহক? তার বিষয়ে রিক্ত হলেও যে অন্তরে 
ধদ্ধ, তা সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করে তাদের অনুভবের সুন্দরতম 
মুহূর্তে। এজন্তেই তারা হেল! করে বটে? কিন্তু শ্রদ্ধাও রাখে। 

এগুলোর মূল্য সম্বন্ধে তাদের অবচেতন মনের স্বীকৃতি রয়েছে 
বলেই লিপ্ন,র বিষয়বুদ্ধি নিয়ে তারা এগিয়ে আসে এগুলোর 
মূল্যায়নের জন্যে এবং ন্বার্থবুদ্ধি বশে বিধিনিষেধও আরোপ 
করতে চায় এগুলোর উপর । এমনাক ফরমায়েস করবার ওদ্ধত্যও 
প্রকাশ হয়ে পড়ে কখনো! কখনো । স্বার্থপরের বিষয়বুদ্ধি-প্রস্থৃত 
এই নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা সময়ে সময়ে জুলুমের পর্যায়ে নামে । এবং 
তখনই শুরু হয় মনুষ্যত্ব ও মানবতার ছৃর্দিন। 

সাহিত্য, শিল্প সঙ্গীত ও দর্শন আত্মার উপজীব্য বলেই সারা 
চেতনা-গভীর জীবন কামনা] করে; এগুলোর অ্রষ্টা তাদের আত্মীয় । 
আত্মার জগতে দেশকাল-জাত ধর্ম নেই। তাই দেশ; কাল; সমাজ, 
ধর্ম, রাষ্ট্র কিংব! জাতীয়তায় চিহ্নিত নয় এ চেতনালোক | এখানে 
ষে কেউ আত্মার খাদ্য যোগায় সে-ই আত্মীয়। যা কিছু এ চেতনার 
বিকাশ ও বিস্তারের সহায়ক? তাই বরণীয়। 

সাহিত্য; শিল্প; সঙ্গীত ও দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষের যা কিছু 
সার্থক স্যরি তা চেতনা-প্রবণ বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ; রিকৃথ 
ও এতিহা। একক চন্দ্র-নূর্য যেমন সবার এজমালি হয়েও 
প্রত্যেকের অখণ্ড সম্পদ, এবং দ্বন্দ না করেই প্রত্যেকেই নিজের 
ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতে পেতে পারে এগুলোর প্রসাদ; তেমনি 
সাহিত্য, শিল্প? সঙ্গীত আর দর্শনও দেশ-কাল -জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ 
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পর্মানবিক সম্পদ | কল্যাণ ও স্বন্দরের ক্ষেত্রে কোন মানবতাবাদীই 
গানে না জাত ও ভূগোল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধাবে সাহিত্যিক 
চিত্রশিল্পী; সঙ্গীতকার ও দার্শনিক। তাই রবীন্দ্রনাথ চেতনা-প্রবণ 
মানুষমাত্রেরই আত্মীয়। পাকযভারতে ইতিপূর্বে মানবাত্মার এত 
বিচিত্র খাগ্ধ আর কেউ রচনা করেননি । পৃথিবীর ইতিহাসেও 
এমন রকমারি ফসলের অষ্টা সুহূর্পভ। এত বড়ো মানবতাবাদীও 
ঘরে ঘরে জন্মায় না। পৃথিবীর আত্মীয়-সমাজে রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের পরমাত্মীয়। কেননা, যে-ভাষা আমাদের জীবনানুসভূতির 
ও জীবনোপভোগের বাহন, যে-ভাষা আমাদের জীবনম্বরূপ, 
সেই আত্মার ভাষাতেই আমাদের আত্মার উপজীব্য দিয়ে গেছেন 
তিনি। এত বড়ো সুযোগ ও সৌভাগ্যকে হেলা করার মতো 
নির্ধোধ হই কি করে! জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সাধনের 
যেদিশ1! ও দীক্ষা আমরা তার কাছে পেয়েছি, আজকে গরজের 
সময়ে যদি তা আমাদের পাথেয় করতে পারিঃ তবেই ঘটবে 
আমাদের মনের মুক্তি। আর আমাদের চেতনায় পাব মানবতার স্বাদ । 
সম্প্রতি জাতির হিতকামী কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবি, রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে শঙ্কিত; 
আতঙ্কিত কিংবা হূর্ভাবনাগ্রস্ত । রবীন্দ্র-সাহিত্য নাকি আমাদের 
সংস্কৃতিধ্বংসী। অন্য কোন বিদেশী সাহিত্যের কুপ্রভাব কিংবা 
কুফল সম্বন্ধে কিস্তু চিন্তিত নন তারা। অন্তত তাদের কর্মে ও 
আচরণে এখনে! প্রকাশ পায়নি সেত্রাস। নইলে ইসলামী 
রাষ্ট্রের মুমীন নাগরিকের উপর চীন-রাশিয়ার ধনসাম্যবা্দী নাস্তিক্য 
সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই অমঙ্গল দেখতেন তারা! এবং 
শঙ্কিত হতেন মাঞ্িনী যৌন ও গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা 
দেখে। এ বিষয়ে হিতবুদ্ধি-প্রন্ত কোন অসস্তোষও তাদের 
মুখে প্রকাশ পায়নি কিংবা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করেছেন 
বলেও আমাদের জান! নেই। 
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তাদের এই নিশ্চিন্ত উদারতা দেখে মনে হয়; তারাও বিশ্বাস 
করেন ষে, একাকীত্বে কিংবা স্বাতন্ত্র্যে মন-বুদ্ধি-আত্মার বিকাশ 
নেই, এবং বহিধিশ্বের আলোবাতাসের লালন ন1 পেলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা- 
বোধের উন্মেষ হয় না কিংবা গণসংযোগ ব্যতীত ভাব-চিস্তা- 
কর্মের প্রসার অসম্ভব। কেননা; মানুষের জীবন; পরিবেশ ও 
পরিবেষ্টনী নির্ভর । সে-পরিবেষ্টনী যার জগৎ-জোড়া; তার জীবনের 
বিস্তার ও চেতনার গভীরতা নিশ্চয়ই বেশী । তা হলে তাদের 
রবীন্দ্র-সাহিত্য বিরোধিতাব কারণ অন্য কিছু। আমরা অন্তর্ধামী 
নই। কাজেই সেকথা থাক। 

কিন্ত আমাদের অন্ত প্রশ্নও আছে । স্বধর্মী বলেই যদি ভারতের 
জাতীয় কবি গালেব-হালি-নজরুল পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রিয় 
ও প্রেরণার উৎস হতে পারেন; তাহলে পূর্ধ্ব পাকিস্তানের অমুসলমান 
নাগরিকরাই বা কেন তাদের স্বধমী বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ গুভৃতির 
সাহিত্য পড়ার স্বষোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে ! হিন্দু- 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়ে যদি মুসলমানের সংস্কৃতি নষ্ট হয়; তা 
হলে হিন্দুর সংস্কৃতি নিশ্চয়ই প্রাণ পায়। পাকিস্তানের অমুসলমানেরও 
যদি সমনাগরিকত্ব স্বীকৃত হয় তা হলে তাদের স্বতন্ত্র সংকৃতিচার 
অধিকারও মেনে নিতে হবে। সধ্যাগুরুর স্বার্থে সংখ্যালঘুর অধিকার 
হরণ নিশ্চয়ই অগণতান্ত্রিক । অতএব; শিশু, ছাত্র মহিলা, সৈনিক; 
বুনিয়া্দী গণতন্ত্রী প্রভৃতির জন্যে যেমন রেডিয়ো-টেলিভিশনে 
স্বতন্ত্র আসরের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি শাক্ত-বৈষ্ব ও রবীন্দর- 
সঙ্গীতের আসরও থাকা উচিত কেননা, সমদশিতাই স্ুবিচারের 
পরিমাপক। 

মহত্চিত্তের ভাব-চিন্তা জ্যোত্স্ার মতোই শ্ুন্দর। নিগ্ধ ও 
গ্রীতিপদ। জ্যোৎস্।! কখনে। ক্ষতিকর হয় না। ও কেবল আলো! 
ও আনন্দ দেয়; স্বস্তি ও শাস্তি আনে আর দূর করে ভয় ও বিষাদ । 
মহতস্যঠিও মানুষের মনের গ্লানি মুছে দিয়ে চিত্তলোকে আশ! 
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পঁচিশে বৈশাখে 
ও আনন্দ জাগায়, প্রজ্ঞা ও বোধি জন্মায় আর জগতে ও জীবনে 
লাবণ্যের প্রলেপ দিয়ে বৃদ্ধি করে জীবন-গ্রীতি, দীক্ষা দেয় 
মনুষ্যত্বে ও মানবতার মহিমাময় চেতনায়। এই কারণেই তো 
সাহিত্যরস তথা কাব্যরসু ব্রহ্ষস্বাদ সহোদর । জীবনে মান্ুষ' 
ও প্রকৃতির দেয় ছুঃখ-যন্ত্রণার অন্ত নেই। সাহিত্য; শিল্প? সঙ্গীত 
ও দর্শন_এসব জীবন-যন্ত্রণা। ভুলবার অবলম্বন। তা থেকে 
বঞ্চিত হলে কি করে বাঁচবে হাদয়বান চেতনা-প্রবণ মানুষ ! 
এজন্তেই দেশী লেখক-প্রকাশকের নিদ্বন্ব ও নিবিত্ব তরক্কী 
বাঞ্থায় বিদেশী গ্রন্থের আমানী বন্ধের আমরা বিরোধী । জীবনের 
আর আর ক্ষেত্রে আধিক ক্ষতি ও ব্যবহারিক অস্ুুবিধ। স্বীকার 
করেও দ্েশী শিল্প ও সম্পদের আন্থকুল্য করব। কিন্তু মনের 
চাহিদার ক্ষেত্রে দইয়ের সাধ ঘোলে মিটানো। অসম্ভব । এখানে 
রসপিপাস। মিটাতে অকৃত্রিম রসেরই প্রয়োজন। জেব চাহিদা 
আর মানস-প্রয়োজন অভিন্ন নয়। লে মিজারাবল;, ওয়ার এ্যাণ্ড 
পীস, মাদার, জ] ক্রিস্তক কিংবা ঘরে-বাহিরে পড়ার সাধ 
আনোয়ারা, মনোয়ার সোনাভান পড়ে মিটবে না। তা ছাড়া 
এ যখন আমার সখের ও সাধের পড়া, এখানে বাধ্য করা গীড়নেরই 
নামান্তর । আমি পড়ি আমার বৈষয়িক, আথিক, জৈবিক ও 
মানসিক যন্ত্রণ। ভূলে থাকবার জন্যেঃ আর আমার চিত্তের সৌন্দর্য- 
অন্বেষা ও রসপিপাস। চরিতার্থ করবার জন্যে । আমি পড়ি-_ 
আমার আত্মার বিকাশ কামনায়-_-আমার চেতনার প্রসার বাঞ্ছায়_- 
আমার মানবিকবোধের উন্নয়ন লক্ষ্যে ও আমার মানবতাবোধের 
বিস্তার কল্েে। 
যা'তে আমি আনন্দ পাইনে, তাদ্িয়ে আমি কি করে স্ষ্ি 
করব আমার পলাতক মনের আনন্দ-লোক ! কাজেই বইয়ের 
ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা কল্যাণকর নয়। দেশের ভালে! বই পড়ব 
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তো নিশ্চয়ই, গর্ও বোধ করব তার জন্তে। সেবইয়ের যে 
প্রতিযোগিতার ভয় নেই; তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। 
রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে তার সম্বন্ধে কিছু লিখে আমার 
'অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করব বলেই কলম হাতে নিফেছিলাম। 
নানা কথার চাপে মূল বিষয় হারিয়ে গেছে বটে? তবে মূল উদ্দেশ্য 
হয়তো ব্যর্থ হয়নি। কেননা? রবীন্দ্রসাহিত্য--প্রীতিই এসব বাজে 
কথা জাগিয়েছে আমার মনে । সব ভাষা আমাদের জান! নেই। 
বিশ্বের সেরা! বইগুলো! কখনো পড়া হবে না জীবনে । এইসব 
বই যেসব মহৎ মনের স্থগ্রি, সে-সব মনের ছোয়াও মিলবে না 
কখনো । রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সে-সব মহৎ মনের প্রতিনিধি রূপে 
গ্রহণ করে বঞ্চিত আত্মাকে প্রবোধ দিতে চাই আমরা । রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অষ্টার্দের চিত্তদূত-_মানবতার দ্বিশীরী, আমাদের 
সামনে এক আলোক বন্তিকা, এক অভয়শরণ, এক পরম সাস্তবন]। 
আমার ভাষাতেই তার বাণী শুনতে পাই; তার ভাষাতেই আমার প্রাণ 
কথ। কয়_আমার এ সৌভাগ্যের তুলন! নেই। জয়তু রবীন্দ্রনাথ । 


মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ 


ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে অকালে, অতফিতে 
ও অভাবিতভাবে ঘটল আমাদের মধ্যযুগের অবসান। এ যেন 
অমাবস্তার নিশীথে হঠাৎ সূর্যোদয় এ যেন কাচা ঘুমে জেগে 
উঠা । আধুনিক যুগের এই উধষালগ্নে চকিতচমকিত জনের মানস 
্বাস্থ্যান্থুসারে কেউ বিমূঢ় কেউ বিরক্ত আবার কেউ বা কৌতুহলী । 
নবধুগের সুচনায় ধাকে সপ্রতিভ কৌতুহলী হিসেবে পাই তিনি 
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রামমোহন। পশ্চিমী চেতনার বাতায়নিক বায়ু সেবনে তার 
চিত্তলোক প্রসারিত-_প্রতীচ্য জ্ঞানরশ্মিতে তার প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত, 
তার উদ্যম উদ্বীপ্ত-_তাই তিনি চঞ্চল; মুখর ও অক্রাম্ত। তার 
মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ কৰি বুদ্ধির মুক্তি__পশ্চিমী জীবন চেতনার 
প্রথম ফল । 

পাশ্চাত্য হাওয়া অনেককাল কোলকাতার চৌহদ্দি অতিক্রম 
করতে পারেনি কেননা, ইংরেজী শিক্ষা তখনো! পরিব্যাপ্ত হয়নি 
মফঃত্ল অঞ্চলে । এখানেই আমরা বিদ্াসাগরঃ অক্ষয় দত্ত 
থেকে ইয়ং বেঙ্গল অবধি সবাইকে চেতনা-চঞ্চল দেখি । তখন 
পাশ্চাত্য নাস্তিক; দর্শন, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং ফরাসী বিপ্লবের মহিমাই 
ছিল মুক্তবুদ্ধি তরুণদের অন্ুধোয়। অন্তেরা গ্রহণ-ব্র্জনের টানা- 
পোড়েনে দ্বিধাহিত, কেউ কেউ বিপর্যস্ত। বস্তত রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর; অক্ষয় দ্বত্তঃ রামকমল? কুষ্ণকমল; প্রভৃতি কয়েকজন 
ছাড়া তারুণ্যের অবসানে আর সবাই অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গলের! 
হিন্দুয়ানীতেই স্বস্তি খুঁজেছেন ১৮৬০-এর আগে ও পরে। অবশ্য 
লালবিহারী, কৃষ্ণমোহন; মধুস্থদন প্রমুখ হীস্টানই রয়ে গেলেন। 
তখন ব্রাহ্ম হওয়! আর ব্রান্ম থাকাই ছিল চরম আধুনিকতা তথা 
গ্রগতিশীলতা ৷ 

এভাবে নাস্তিক্য দর্শন তাদের জীবনে হল ব্যর্থ; যন্ত্রবিজ্ঞানেব 
প্রসাদ ছিল অনায়ত্ত আর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব রইল অনাগত। 

আগে ছিল ভূমি-নির্ভর কড়ির জীবন। এখন নগরে দেখা 
দিল বেনে সমাজের কাচা টাকার লেন-দেন। নগুরে বাঙালী 
ব্রিটিশ বেনের বেনিয়া-ফরিয়া-কেরানী হয়েই সে-কাচা টাকার 
প্রসাদে ধনী ও মানী। বুর্জোয়া-জীবনের পরোক্ষ স্বাদ পেয়েই 
তারা ধন্য ও কৃতার্থ। 

তারপর ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হল। প্রতীচ্য চেতনা 
রশ্মি গ্রামেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মে-চেতনা ছিল 
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গোড়া থেকেই বিকৃত, বিসদৃশ। অন্পষ্ট ও অজাতমূল। বৈশ্য 
বুর্জোয়ার সাআাজ্যের মধ্যযুগীয় ভূমি নির্ভর সামস্তিক সমাজে হঠাৎ 
করে চালু হল পশ্চিমের শিল্পায়ত সমাজের বুর্জোয়। অর্থনীতি। 
' অকালে ও অস্থানে এই অতফিত বাবস্থা নিয়ে এল * এদেশের 
নিস্তরঙ্গ আথিক জীবনে চরম বিপর্যয়। সামাজিক শোষণ 
গঁপনিশেকতা, যন্ত্রজাতত পণ্যপ্রাধান্তঃ অটল সামন্ত ব্যবস্থাঃ জনগণের 
অশিক্ষা; বুর্জোয়া জীবনান্ুরাগ আর মনোজগতে শিক্ষালন্ধ মানবিক 
আত্মিক জীবন-চেতনার প্রসার প্রভৃতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম 
দিল; যার সমাধানবুদ্ধি ছিল ন! বিমুগ্ধঃ বিমুঢ়, বিভ্রান্ত ও বিপর্যপ্ত 
জনগণের 

নামন্ততন্ত্রের বিলোপ? শিল্পবিপ্লব বেনেবুদ্ধি' সাম্রাজ্যলিগ্সা 
গ্রভৃতি ছিল ইংরেজের জীবন চেতনাজাত ও সমাজ-প্রতিবেশ- 
পরিস্থিতি প্রস্থত স্বাভাবিক জীবনচর্যার প্রন্থন। সে-পরগাছ। 
লালনের প্রস্ততি ছিল ন। আমাদের দেশে । যে আবহাওয়ায় 
ও-সবের উন্মেষ ও বৃদ্ধি, সে-আবহাওয়৷ ছিল অনুপস্থিত ও অজ্ঞাত। 
তাই এদেশের মাটি ও-সবের কোনটাই গ্রহণ করেনি বটে, কিন্ত 
সবগুলোর গীড়ন সইতে হয়েছে তাকে । অতএব, ইংরেজী 
শিক্ষার শস্ুচনায় যে অকাল বসস্তের আভাস দেখ। দিয়েছিল, 
রঙধন্ুর মতোই মিলিয়ে গেল দে-ক্ষণবসন্ত। বাসম্তভী হাওর! 
গায়ে লাগার আগেই যেন দ্রেখ! দিল হিমেল হাওয়ার দৌরাত্ম্য । 
কৃত্রিম আশ্বাস এভাবে বিদায় নিল অকৃত্রিম যন্ত্রণার জন্ম দিয়ে। 

অজ্ঞ, মূক ও দৈব নির্ভর মানুষের দারিদ্র্য ছঃখ বেড়ে চলল বটে, 
কিন্ত এটি নিয়তির লীলা ও আল্লা ও আল্লাহর “মার বলেই 
জেনে আত্মপ্রবোধ পাওয়। কঠিন হল না। কাজেই কিসে কি 
হয়) সে তত্ব রইল অজ্ঞাত। 

যারা নগুরে তারা ইংরেজ বেনের উচ্ছিষ্ট পেয়েই ধনী ও ধন্য | 
ব্যবহারিক জীবনের এশ্বর্ষেঃ চাকচিক্যে ও ভোগের নতুনতর রীতির 
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আম্বাদনে তারা বিষুঞ্ধ। যাদের বদেোলতে এ প্রাপ্তি, সেই 
ইংরেজ এখন তাদের প্রমূর্ত ভগবান। ছায়াকে কায়া বলে অন্থুভব 
করার বিড়ম্বনা তখনই টের পাওয়ার কথাও নয়। 
এদের মধ্যে ধার! শিক্ষিত,ও মননশীল, তার! জীবনের অসামগস্ত 
ও অসঙ্গতির জীষৎ অনুভূত গীড়া ও বেদনা থেকে মুক্তি কামনায় 
মুরোগীয় জীবন প্রতিবেশের আর এক দান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য 
ও শিরচর্চায় আত্মনিমগ্ন থেকে চিত্বলোক প্রসারে আনন্দিত হতে 
চেয়েছেন । 
যুরোপে যন্ত্র-শিল্পের গ্রসারঃ মানসোৎকর্ষ ও বৈশ্ব সভ্যতার 
বিকাশ তথ! বুর্জোয়া সমাজের প্রাধান্য ছিল এঁতিহাসিক বিব্রতনের 
অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি। এবং সে কারণেই স্বতঃগ্ষুর্ত। এর 
কোনটাই অনুকুল ছিল না আমাদের দেশে এজন্যে আমাদের 
জঞ্ঞানী-মনীষার। যুরোগীয় জীবনের ও যুগের মর্মবাণী ব্বরূপে উপলব্ধি 
করতে হয়েছেন অসমর্থ। তবু অবচেতন প্রেরণায় নতুন যুগ ও 
পরিবেশকে তারা গ্রহণে ছিলেন উন্মুখ, যদিও সামর্থ্য ও স্বষোগ 
ছিল সামান্তই | ব্যবহারিক জীবনে বুজ্জোয়ার এশ্বর্য অঞ্জনের উপায় 
ছিলনা বলে তাদের সাধনা হয় অন্তরযুখী। এভাবে আধিক 
জীবনে প্রতিহত হয়ে তার। মানবিক ও আত্মিক চেতন! প্রসারে 
হন প্রয়াসী। ব্যবসায় দ্বারকানাথের অসাফল্য দেশের স্বাদেশিক; 
সাস্কৃতিক ও সাহিত্যিক চেতনা বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়েছে) দেখতে 
পাই। 
যুরোগীয় বুর্জোয়া সমাজের ব্যবহারিক ও মানস এখ্বর্ষে মুগ্ধ 
লুব্ধচিত্ত বাঙালীর ঘরে রবীন্দ্রনাথের জম্ম। এই ঘরে সামন্ত 
জীবনের দাপট ও বুর্জোয়া জীবনের এশ্বর্ষের আশ্চর্য মিলন 
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই ফুরোপে বুর্জোয়া জীবন 
বিকাশের পূর্ণতা লাভ করে। তার জন্সোত্তরকালে বুর্জোয়া 
সমাজের গ্লানি? ক্রি ও অন্তদ্বন্য প্রকট হতে থাকে। কিস্তুসে 
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খবর উনিশ শতকেও এদেশে পৌঁছেনি। কাজেই বুর্জোয়া 
সমাজ, বেনে বুদ্ধি ও বৈশ্য সভ্যতাই ছিল শিক্ষিত বাঙালীর 
অনুধ্যেয় জীবন স্বপ্প। তাতে আবার ঠাকুর পরিবারের সন্তানের! 
তখনো! বুর্জোয়া জীবনের কোন প্রসাদ, থেকেই ছিলেন না বঞ্চিত। 
ধন-মান-যশ-প্রতিপত্ত্ি যা-কিছু মানবের কাম্য; যাকিছু সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার জন্তে প্রয়োজন তা৷ ছিল জন্ম স্থত্রেই আয়ত্ত । এ জীবন 
দেশগত তথা প্রতিবেশ প্রত নয়_-এ হচ্ছে দেখে শেখা ও পড়ে 
পাঁওয়। কৃত্রিম ও অনুকৃত জীবন_-এ দেশে অজাতমূল। কাজেই 
গোটা দেশের প্রয়োজন বা সমস্যার সঙ্গে এ জীবনের যোগ ছিল 
না_-তাই দায়িত্ব ও কর্তব্য- চেতনাও ছিল অন্ুপস্থিত। কিন্তু 
নেতৃত্বের সহজ অধিকার বশে তীরা সভাপতিত্ব করতেন বটে, কিন্তু 
তাতে সেবার প্রেরণ! ছিল না, ছিল সৌজন্যের আড়ূম্বর। 

এ হেন পরিবেশের সন্তান রবীন্দ্রনাথের অসামান্ততা এখানে 
যে তিনি মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতির অন্ধুশীলনে সাফল্য লাভ 
করেছিলেন । মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের মানবিক গুণে ও 
আত্মিক উৎকর্ধে আস্থা রাখতেন, অনুকুল আব-হাওয়ায় মানুষের 
স্দ্ধি ও সৌজন্যেই গীড়ন ও পাপমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে 
এ ধারণা! বশেই তিনি জাগতিক সব অন্ঠায়-অনাচারের ব্যাপারে 
মানুষের বিবেক ও বোধের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। কোন 
কোন বাস্তব পন্থায় সমাধান-প্রয়াস তার কাছে হয়তে। মনে হয়েছে 
কৃত্রিম ও জবরদস্তীমূলক-__যা স্বতংক্ষ্ত নয় বলেই টেকসই নয়। 

দৈশিক পরিস্থিতিতে এঁতিহাসিক অমোঘতায় যে চেতনার 
জন্মঃ সে চেতন! সমস্তার প্রকৃতি ও সমাধানের উপায় নিধারণে 
সহজেই সমর্থ । কিন্ত যে-চেতনা পড়ে পাওয়া এবং পরিস্রতি ও 
অনুশীলন প্রস্তত তা তত্বপ্রবণই করে- সন্রিয়তা দেয় না। 
রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধও তাই সংবেদনশীলের মহাপ্রাণতাজাত-_- 
সমস্ত-বিব্রত দেশকর্মীর নয় । 
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এজন্যেই তিনি চাষী-মজুরের হিতকামনা করেছেন, তাদের 
স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দ্বিতেও চেয়েছেন। সমবায় সমিতি 
গড়েছেন কিন্তু প্রজান্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেননি । জমিদার 
যে পরোপজীবী ও পরস্বাপহারী তা উপলব্ধি করেও জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদে সক্র্রিয় হননি। 
পীড়নমুক্ত মনুষ্য সমাজ দেখবার জন্যে তার আবেগ ও আকুলতার 
অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তার উদ্বেগও ছিল অশেষ। কিন্তু 
কৃত্রিম বুর্জোয়া পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে সমাধানের 
বাস্তবপন্থা গ্রহণে ছিলেন অসমর্থ। এজন্যে রবীন্দ্রনাথ হিতকামী 
দার্শনিক-_কর্মী পুরুষ নন। 
কৌতুহল থাকলে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কার্ল মার্কসকে (১৮১৮- 
৮৩) চাক্ষুষও করতে গারতেন। তার প্রোট বয়সে রাশিয়ায় 
মার্সের আদর্শ সমাজ মুক্তিলাভ করতেও দেখলেন। অথচ 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সে-প্রভাব অন্নুপস্থিত। এমনকি রাশিয়। 
স্বচক্ষে দেখেও তিনি দ্বিধাযুক্ত হননি । মার্কসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র 
হওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষ । কেনন! বর্ণে বিন্যস্ত ও দারিত্ে ক্রিষ্ট 
ভারতেই ছিল সাম্যবাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। যেহেতু 
জনমনে ছিল মধ্যযুগের ঘোর, সামন্ত ও পেটি বুর্জোয়া জীবন 
ছিল গ্রসার-মুখী, এর জ্ঞানী-মনীষীরা ছিলেন বুজ্ঞোয়া-জীবনের 
মানস-এশ্বধষে বিমুগ্ধ এবং তার উপর ছিল পরাধীনের অসামর্থ্য ও 
আত্মবিশ্বাসের অভাব, সেহেতু সাম্যবাদ এখানে শিকড় গাড়তে 
পারেনি। এ আব-হাওয়ার সন্তান মানবতাবাদী মানব-দরদী 
রবীন্দ্রনাথও তাই চিন্তানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি । 
মার্স পেলেন তার অবহেলা । প্রসঙ্গত নজরুল ইসলামের নামও 
এ স্থত্রে মনে পড়ে। স্বাধীনতা ও সাম্যকামী হয়েও তিনি মার্কসবাদ 
গ্রহণ করেননি । উভয়ের ক্ষেত্রেই কারণ সম্ভবত অভিন্ন। বুদ্ধিগ্রাহা 
তত্ব বা তথ্য কিংবা উপায় বা আদর্শ আবেগগত না! হলে তা 
৬৯ 


ডক্টর আহমদ শরীফ 
জীবনে আচরণীয় হয়ে উঠে না। বিশেষ করে আস্তিক ও 
আত্মাবাদীর। নাস্তিক্য-_ভিত্তিক ধনসাম্যবাদদ মানতে চান না। 
কেননা তারের চেতনায় ৭4৪70 ৫০০৩ 10 119০ 1১9 0158৫ 21010? 
তত্বের গুরুত্ব অশেষ। এ শ্রেণীর লোকই “4017081 চা” জাতীয় 
গ্রন্থে নিজেদের বোধ ও বিজ্ঞতার সমর্থন পেয়ে আশ্বস্ত ও আনন্দিত 
হয়। কিন্তু ধনসাম্য যে মানুষের দেহ-মন-আত্মার পার্থক্য মুছে 
দেয় না কিংবা সত্তার স্বাতন্ত্য ও স্বাধীন বিকাশ যে ব্যহত করে 
না; ধনসাম্য যে শক্তিসাম্য ঘটায় ন1 এবং জ্বান-বিজ্ঞান, সাহিত্য? 
শিল্প? প্রজ্ঞা; দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্থ্য ও প্রতিষ্টা বুর্জোয়া 
কিংবা পজিবার্দী সমাজের মতোই যে সম্ভবঃ কেবল তা নয়; 
ব্যবহারিক, সামাজিক জীবনেও সামর্ঘ্যান্ুসারে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি 
তথ! মান-যশ-প্রভাব বিস্তররের স্ুষোগ থাকে অঙ্ষুন্ন_বরং বাড়ে। 
কেনন। ধনে লভ্য কৃত্রিম শক্তির প্রয়োগ এখানে অচল বলেই 
যোগ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ ষে সহজ -তা তার! বুঝতে চান না। 
ধনসাম্যবাদীর! খা্যবন্তুর অভাব, তার উৎপাদন ও বণ্টন 
ব্যবস্থার ক্রটিই মানুষের যাবতীয় ছুঃখ-যন্ত্রণা, গীড়ন-শোষণ ও 
দ্ন্ব-সংঘাতের উৎস বলে বিশ্বাস করে। জীবিকা তথ! খাচ্যা্দি 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন-আহরণ যারা করে তার] শ্রমজীবী 
শ্রেণী আর যারা কৃত্রিম উপায়ে পরোপজীবী তারা৷ শোষক শ্রেণী। 
এদের সম্পর্ক হয়েছে উৎপাদক ও নিক্ষিয় উপভোগীর, শোবক ও 
শোধিতের; গীড়ক ও গীড়িতের; বুজ্ঞোয়া ও পলিতারিয়েতের, 
পু'জিবাদী ও দরিদ্রের, সামন্ত ও ভূমিদাসের, মালিকের ও মজুরের; 
ধনী ও নিধনের বেনের ও ক্রেতার, মহাজন ও খাতকের, মেহনতী 
জন্তা ও পরশ্রমজীবী সবলের। কাজেই এদের মধ্যে সচেতন 
একট1 ছন্দ» বৈর কিংবা প্রতিপক্ষতা রয়েছে । এর নাম শ্রেণী 
সংগ্রাম । জীবন চেতনার বিশেষ বিকাশের সঙ্গেই এর শুরু। 
এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জীবিকার ছুর্লভতা, জীবনবোধের প্রসার 
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মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ 
ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ সংগ্রাম স্পষ্ট ও তীব্রতর হচ্ছে। 
অতএব মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে উৎপাদনে ও ব্্টনে সমতা 
বিধান করে প্রত্যেক মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থা করার মধ্যেই । 
তাই মানবিক ভাব-চিন্ত-রুর্ম এই শ্রেণী সংগ্রামের অবসানকল্পে 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে নিয়ৌজিত হওয়া আবশ্তক। এ 
জন্তেই বিজ্ঞান; দর্শন; ইতিহাস, সাহিত্য; শিল্প; সঙ্গীত প্রভৃতিরও 
এ সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। 
এসবের আলাদা কোন উদ্দেশ্য বা সার্থকতা থাকতে পারে নাঁ_ 
অন্তত থাকা উচিত নয়। এগুলো! আগে পরশ্রমজীবী শোষকদের 
চিত্তবিনোদনে নিয়োজিত হয়েছে, এখন হবে শোধিতের মুক্তি 


ক শত 2৯ 


সংগ্রামের সহায়ক। কাজেই াষট্সংস্থার নিয়ন্ত্রণে জনগণের কর্ম ও 
চিন্তাগত যৌথ প্রয়াসে মানবিক সমস্তার সমাধান ও জীবিকার 
ব্যবস্থাই হে হচ্ছে দৃষ্রগ্রাহা এ একমাত্র উপায়। 
__বীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, হার রচন! এই সংগ্রামী প্রেরণ! 
প্রন্থৃত নয়। তার মানবতাবোধ ও মানবগ্রীতি বুর্জোয়া উদারতার 
প্রস্থন মাত্র। কাজেই ই রবীন্দ্রসাহিত্য কালপ্রবাহে দেশের 'সৃত 
এঁতিহা মাত্র। এঁর মূল্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে__জীবনের 
উপকরণ রূপে নয়। অতএব বামপন্থীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ও 
ও রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন উপযোগ মূল্য নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম 
তমদ্দ,নবাদীদের মতও স্মরণীয়। তাদের কাছেও ববীন্্রসাহিত্য 
তাদের সংস্কৃতিবিধ্বংসী। একদলের পক্ষে পরিত্যাজ্য বুজ্জোয়। 
সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে। 
তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ যুগের স্থ্টি ও যুগধর-_যুগোত্তর কিংবা 
যুগ-প্রবর্তক নন। 
২ 
অতএব রবীন্দ্র সাহিত্যের অপমৃত্যু আসন্ন! অবশ্য কাল 
সবকিছুকেই গ্রাস করে। রবীন্দ্রনাথও এক লময় প্রাচীন কবি 
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ড্র আহমর শরীক 
হবেন, তাঁর অধিকাংশ রচনা! মূল্য হারাবে রবীন্দ্র-মহিমাও হবে 


ম্লান। ইতিমধ্যেই আধুনিক কবিতা ও গান রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে 
পাল্লা দ্বিচ্ছে। কিন্তু এত শিগগীর যে রবীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় হয়ে 
উঠবেন তা ছিল অভাবিত। ৃ 

অবশ্য এর মধ্যে ভরসার কথা এই যে এ সরা বনি 
নয়__আদগ্সিক প্রতিপক্ষতার স্বাক্ষর মাত্র । আদর্শে ন্থুগত মানুষের 
বিচারশক্তি থাকে নাাকে আচ্ছন্ন মনে ৪4৮০০৪০১-র প্রবণতা । 
আদণিক প্ররাসের সিদ্ধিবাঞ্ছায় তারা চালিত হয় আবেগে 
বিবেক-বুদ্ধি হয় অবহেলিত। 

উৎপাদন ও ঝ্টন বৈষম্যেই যে সমাজে ধনবৈষম্য ও তজ্জাত 
অন্যান্য সর্বপ্রকার উপসর্গের স্থটি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। কিন্তু সচেতন বা অচেতন শ্রেণী সংগ্রাম আধুনিক 
কালের চেতনাপ্রন্তত__পুরাকালে এর উপস্থিতির সাক্ষ্য মেলে না। 
পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের চেতনায় এর 
কোন নজির পাইনে। মুসাতে দেখি পাপ-ভীতি, ঈসার মধ্যে 
পাই' ধনভীতি ও প্রীতির কথাঃ হযরত মুহম্মদের বাণীতে দেখি 
দাস ও দরিদ্রের প্রতি দাক্ষিণ্যের কথা এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব 
কিন্তু ধন-সাম্যের নয়। বুদ্ধে রয়েছে জন্মজরার ত্রাস আর করুণ! 
ও মৈত্রীর কাজ্ষা ও ধন-বিরাগ, ব্রাহ্মণ ধর্মে পাই লোভের 
পরিণামভীতি ও ভোগে অনাসক্তির গুরুত্ব । চৈতন্য প্রচার করেছেন 
বৈরাগ্য ও প্রীতির মহিম।ঃ কনফুসিয়াস কিংবা লাওৎংসে (1.4০-5০)- 

ধন-সাম্যের কথা বলেননি । এদের সবারই আবেদন ছিল 
মানুষের আত্মার কাছে; স্দ্ধির প্রতি। এরা সবাই যুগান্নগত 
ও মানবতাবাদী । 

সুশঙ্খল সমাজ লক্ষ্যে সবাই চেয়েছেন নীতিনিষ্ঠী ও ্যায়- 
সত্যের প্রতিষ্ঠা উৎসাহ দিয়েছেন দয়াদাক্ষিণ্যে-কিস্ত ধন 
বৈষম্যের অভিশাপের কথা কারে। মুখে শোনা যায়নি । বস্তুত 
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মার্কস-পুর্ব যুগে উৎপাদন ও বন্টন বৈষম্যই যে মানবিক যন্ত্রণার 
গোড়ার কথা এবং সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনের 
ইতিহাস যে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিকথা» ত কখনো উচ্চারিত হয়নি । 
অবশ্যা এসব মনীধীর চি্তা ১৪ কর্মের মধ্যে যদি কেউ শ্রেণীসংগ্রাম 
এড়ানোরই অবচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করেন; তা হলে আমরা নাচার। 
কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের চিস্তানায়ক রশো-মন্টেগ-ভল্ট্যায়ার 
কিংবা মার্কস্-এক্রেলস্-লেনিন থেকে আজকের দিনের যে কোন 
দেশের অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট নেতা, কর্মী কিংব! চিন্তাবিদ বুঙ্জোয়া, 
পাতি বুজ্জোয়া এমনকি পু জিপতির সম্তান। 297০ থেকে ০০115 
খ্রীস্টান বা জোসেফ প্রোঢোন। বাকুনীন বা 7127৩ অবধি কোন 
81810150-ই গরীব ঘরের নন। কাজেই 592078 থেকেই সংগ্রামের 
সুরু অর্থাৎ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম চিরস্তন__এই তত্ব 
সত্য নেই। অতএব চিরকাল মানবিক সমন্তার সমাধানের চেষ্টা 
বা সংগ্রাম করেছেন মানবতভাবাদীরাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
শোষিত দরিদ্ররা এতো প্রচারণার পরেও আত্মম্বার্থে ধনসাম্যতস্ত্র 


সপ সী 


বোঝা যায় মানব্তাবোধ; মানবগ্রীতি, সংবেদনশীল মন? সংগ্রামী 
প্রেরণা প্রভৃতি আবেগ যুক্ত হলেই ব্যক্তিবিশেষ শোষণ-গীড়ন 
ও দারিদ্র্যমুক্ত মন্ুত্য-সমাজ বাঞ্ছ। করে কিংবা গঠনে উদ্যোগী হয়)) 
পৃথিবীর বিভিন্ন কালের মানবতাবাদী মানবদরদীরা সহাঙ্ৃভূতির 
আবেগেই সুশৃঙ্খল ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। 
প্রত্যেকেই দেশ-কালের প্রেক্ষিতে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা 
দিয়ে মানুষের সামাজিক তথ। আত্মিক কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেছেন। ক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, লোক- 
সংখ্যা বেড়েছে, জীবিকা হয়েছে অপ্রতুল, পৃথিবী হয়েছে সংহত, 
কাজেই সমস্তাও হয়েছে জটিল- সমাধানের উপায়ও হয়েছে বহু 
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ও বিচিত্র। মার্কসোত্তর যুগে মার্কসপন্থীর সমাজতন্ত্র তাই মানব- 
সমস্থ সমাধানের নতুনতম পন্থা । গরীবদেশের সমস্ত! সমাধানে 
সমাজতন্ব তথা ধন-সামাবাদ প্রধ্তন অবশ্যন্তাধী--তাতে সন্দেহ 
নেই, কিন্তু এটিও স্থায়ী সমাধান নয়” এতিহাসিক ধারার আধুনিক 
রূপ মাত্র । 


লক্ষ্যে কাজ করে এসেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও রা 
সবাই মানবদরদ্ী ও মানবভাবাদী। সবার জঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা 
অভিন্ন ছিল না, কাজেই উপায়ও এক থাকেনি । মানুষের সমস্তাও 
পরিবেশগত । তাই সমাধান পদ্ধতিও হয়েছে স্থানিক ও কালিক। 
ভাই কারো! কল্যাণ প্রচেষ্টাই স্থান-কালের দীমা অতিক্রম করে 
সব্বমানবিক হয়নি । 

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী । তিনি মুখ্যত কবি-মনীষী--কর্মী 
নন। তার কর্তব্য ছিল মানুষকে আত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করা-_. 
বাস্তবে রূপায়ণ নয়। আবহমান কালের ধারায় তিনি ধুগ 
প্রতিনিধি। ভার আবেদন মানুষের স্দ্ধি ও বিবেকের কাছে। 
কমুযুনিষ্টদের আবেদনের লক্ষ্যও তাই। কঞ্ুনিষ্ট বল প্রয়োগে 
বিশ্বাসী । মানবতাবাদী কৰি স্বতঃ্কৃর্ত কল্যাণ-বুদ্ধির বিকাশে 
আস্থাবান। সামন্তবাদী; গপনিবেশিকতাবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্য- 
বাদী; অধ্যাত্ববাদী প্রভৃতি সংজ্ঞায় চিছ্ছিত করে কোন মানবতা- 
বাদীকে বিচার কর! অবিচারের নামান্তর । নিজের মত-পথকেই 
কেবল একমাত্র ও অভ্রান্ত ভাবা অসহিষুণতা ও মানব-মনীষার 
প্রতি অশ্রদ্ধ! তথ ব্যক্তিক সত্তার অবমাননার নামাস্তুর | 

রূবীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সামস্ততন্ত্র ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 
তিনটেই ব্বচক্ষে দ্েখেছেন--বুঝবার শক্তিও তার নিশ্চয়ই ছিল। 
কিন্ত তিনি জানতেন আত্মিকবোধ না জন্মালে বাহুবলে আধিক" 
সাম্য স্থাপন স্থায়ী হতে পারে না। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের ষোগ 
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ন1 ঘটলে ত৷ ত্বভাষে পরিণতি পায় না। শ্ষেচ্ছাসম্মতি আর জবর- 
দস্তির সায়' এক বস্ত্র নয়। 

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে 
তুলবার সাধনাই করেছেনঃ, কল্যাণ ও সন্ধ,দ্ধি প্রস্থত স্বেচ্ছাসম্মতি 
দানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানব 
কল্যাণকামী স্বেচ্ছ। সৈনিক। তার এই জীবন-দৃষ্টিকে বুজ্দোয়া 
উদারতা ও দ্বাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজস্ত। 

গল্পে-প্রবন্ধে-নাটকে-কাব্যে কত ভাবে তিনি দ্বেষ-্বন্দঃ বিভেদ- 
বিরোধ, শোষণ-গীড়ন ও অপ্রেম-অশ্রদ্ধামুক্ত সমাজ-চিস্তা জাগানোর 
চেষ্টা করেছেন ! ন্যায় যুদ্ধে কত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ! 

তবু তা কারে া এঞা-সম্মত হল না বলে তাদের কাছেতা 
অকেজে1ও অশ্দ্ধেয়। কাজেই রং রবীন্্রসাহিত্য আজ তাদের কাছে না 
ঘরক। না ঘাটকা | মানুষকে ভালোবাসার এ এক অভিনব বিড়ম্বনা ! 


ক বস স্পা পপ পি 


রূবীজ্দ্র প্রসলে' 


রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী বলে ষে কথা উঠেছে 
যে আশঙ্কা আমাদের জাতি-প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের মনে জেগেছে; 
তা নিরসনের জন্যে রবীন্দ্র সাহিত্যান্ুরাগী আর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাদের সদিচ্ছ। নিশ্চয় শ্রদ্ধেয়। তাদের 
কল্যাণকামী হৃদয়ের অকৃত্ধিম আকুলতা৷ সহান্ৃভৃতিও জাগায়। 
কিন্তু তাদের সদিচ্ছা! সৎসাহসপুষ্ট নয়-_-এবং সদিচ্ছার সঙ্গে 
সৎসাহসের যোগ না হলে সাফল্য থাকে অসম্পূর্ণ ; এমনকি স্থান- 
কাল বিশেষে সাফল্য অর্জন হয় অসম্ভব । 

রবীন্দ্রসাহিত্য যে আমাদের অকল্যাণের নয় বরং আমাদের 
মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ বিকাশের সহায়ক--এই কথা বুঝিয়ে 
বলবার জন্যে তার! যে-সব যুক্তির অবতারণ। করেন আর যে-সব 
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তথ্য ও তত্ব উপস্থিত করেন, তাতে তারা তাদের অজ্ঞাতেই 
রবীন্দ্রনাথকে করেন অপমানিত আর নিজেরা বরণকরেন কৃপাজীবীর 
লজ্জা । , 
তারা প্রতিবাদের দ্বার! প্রতিরোধ করতে চান না, তারা ,অন্ুগ্রহ- 
কামীর মন-বুদ্ধি নিয়ে হুজুরের দরবারে তদবীরে নিরত। 
বিরোধীদের ক্ষমা ও প্রশ্রয়বাঞ্ায় তারা পেশ করেন আবেদন- 
নিবেদন, যাজ্জা করেন কৃপাদৃষ্টি। তাই তারা সভায় ও লেখায় 
বলে চলেছেন; রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন হাফিজের কাব্যের 
অন্থুরাগী; রবীন্দ্রনাথে বর্তেছে সে-প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম” আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্ৃফীকবি। মুসলিম 
বিদ্বেষ তার ছিল না» নিন্দাও করেননি কোথাও । তিনি টুপি 
ইজার আলখাল্লা পরতেন, আর সধত্বে লালন করতেন দাড়ি। 
মোঘলাই পরিবেশ ছিল ঠাকুর পরিবারে । অতএব রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন প্রায় তৌহিদবাদী ও আধা মুসলমান। কাজেই হুজরান 
দয়া করে আমাদের শুনতে দিন রবীব্দ্রসঙ্জগীত, পড়তে দিন 
রবীঃ্রসাহিত্য । এখন মহামহিমদের সুমজি, ক্ষমাসুন্দর হুকুম 
ও সদয় প্রশ্রয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন তারা আসামীর ছুরু ছরু বুকের 
কাপুনি ও আশা নিয়ে। নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্তে 
আসামীর কাঠগড়ায় ঠাড় করিয়ে ভীরুহৃদয়ের এই সদিচ্ছা 
রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করতে বাকি রাখল কি? বরং ববীন্দ্র- 
বিরোধীরাই তাকে যথার্থ সম্মান দেন। কেননা, তার অমিত 
শক্তি ও সর্বগ্রাসী প্রভাব স্বীকার করেন বলেই তর ভীত। তর! 
সুর্যের প্রচণ্ড তাপ স্বীকার করেন বলেই অন্ধকারের প্রাণীর মতো 
আত্মরক্ষার ভাবনায় বিচলিত । 

মহত্মনের স্পর্শকামী এই সব মানবতাবাদী যদি রবীন্দ্রসাহিত্য 
বিরোধিতা প্রতিরোধ প্রয়াসে সংদাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে 
এগিয়ে আসতেন; তাহলে তাদের মুখে শোনা যেত অন্য যুক্তি । 
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রবীন্র প্রসঙ্কে 
তখরা বলতে পারতেন- আমাদের কলেজে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বিজ্ঞান 
থেকে ইসলামী শাস্ত্র অবধি সব বিষ্ভাই দান করা হয় বিদেশী, 
বিজাতী ও বিধর্মী যুরোগীয় বিদ্বানদের গ্রন্থ পড়িয়ে। চীন-রাশিয়ার 
নান্তিক্য সাহিত্যই আজ পাকিস্তানে জনপ্রিয় পাঠ্য । আমেরিকার 
যৌন-গোয়েন্দ৷ সাহিত্যে আজ বাজার ভতি। বিদেশীরঃ বিজাতির 
ও বিধর্মীর সাহিত্য অনুবাদের জন্যে দেশে গড়ে উঠেছে সরকারী 
প্রতিষ্ঠীন। গ্রীস্টান যুরোপের আদর্শে জীবন রচনার সাধনায় আজ 
সারাদেশ উন্মুখ । যুরোপীয় আদলে জীবন-যাপন করে অসংখ্য- 
লোক কৃতার্থমন্য । মুরোপ আজ কামনার ব্র্গলোক। তাছাড়া 
ইমরুল কএস থেকে হাতেমতাই;, এবং দারানওশেরোয়? থেকে 
রুস্তম অবধি সব "্সারব-ইরানী কাফেরই আমাদের শ্রদ্ধেয় । এতসব 
উপসর্গ বেগ্িত হয়েও আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিলোপের 
আশঙ্কা করিনে। কেবল দেশী কাফের রাম থেকে রবীন্দ্রনাথকেই 
আমাদের ভয়। অথচ এই রাম-রবীন্্রনাথের দেশেই তাদের 
জ্ঞাতিরাই বরণ করেছে ইসলাম । এদের দেখে-শুনে-জেনেও বিচলিত 
হয়নি মুমিনের ইমান। পাশে থেকেও প্রভাব যে পড়েনি তার 
প্রমাণ আজকের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্্র। নাহলে হাজার 
বছরের পুরোনো মুসলমান সন্তানদের ধর্ম-সংস্কৃতি হারানোর এই 
ভয় কেন? 
অতএব রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলে সংস্কৃতিধ্বংসের আশঙ্কা নয়; 
রয়েছে অন্ত কিছু । তা যদি রাজনৈতিক স্বার্থ কিংবা রাষ্্ীয় 
নিরাপ্ত্ত। বিষয়ক হয়ঃ তা হলে আমাদের বুঝিয়ে বলেন না কেন 
তারা? আমাদের স্বাজাত্যবোধ দেশপ্রেম কিংব! রাষ্ট্রানুগত্য কি 
কারে চেয়ে কম যে তার আমাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে আমাদের 
অপমানিত করবার অধিকার নেবেন! আমরা যদি উপলব্ধি 
করতে পারি কিংবা তর? যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে রবীন্দ্র 
সাহিত্য আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তা হলে 
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ডক্টর আহমদ শরীফ 
আমরা নিশ্চই বর্জন করব রবীন্্রসাহিত্য । দেশের স্বার্থে 
এমনকি প্রয়োজন হলে নিজের সম্ভতানকেও বর্জন করতে রাজি । 
কিন্তু এ তো৷ হুকুমে হবার কাজ নয়_ জানিয়ে বুঝিয়ে দিন। 
আমরা কি এতই পাপাত্ম। যে দেশের স্বার্থ বুঝব না! ,_ এমনি 
সব তথ্যঃ তত্ব ও যুক্তির অবতারণা করতে পারতেন তারা । আর 
যদি শ্রেণীন্বার্থের কারণেই ঘটে রবীন্দ্রবিরোধিতার উদ্ভব) তাহলে 
আমাদের স্বার্থেই প্রতিকার প্রয়োজন । সে-প্রতিকারের পথে যদি 
আঘাত নেমেই আসে, তবে ধের্ধঃ দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে সইতে 
হবে সে আঘাত। কেননা? ছলন। দিয়ে ছলনার প্রতিকার হয় 
না। পরস্বাপহারীর হৃদয় গলেনা অন্ুনয়ে। কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে 
রাখলেই শুকায় না ছুষ্টক্ষত কিংব! বন্ধ হয় না। মিথ্যার প্রলেপে 
ঢাকা ষায় না মিথ্যাকে। বেদন| সয়েই ব্যবস্থা করতে হয় বেদনা 
উপশমের । সমস্তা এড়িয়ে চললে সমস্যা বাড়েই-_সমাধান হয় 
না। অস্ত্রোপচারে যন্ত্রণা বাড়িয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হয় কোন 
কোন রোগে । এরপ ক্ষেত্রে কল্যাণবুদ্ধি ও মমতাই যোগায় নির্মম 
হবাঁর প্রেরণী। আপাতনিষ্ঠুরতা অনেকক্ষেত্রেই গভীর করুণার 
পরিচায়ক । 

রবীন্দ্রনাথ মানব্তার প্রমূর্ত প্রতিনিধি। মানব কল্যাণের 
দিশারী । আমাদের গরজেই আমর! রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক। 
সে-গরজ যদি হয় গুরুতর; তা হলে আমাদের প্রতিকার-প্রয়াসও 
হবে তীত্র । এভাবে সখের প্রেরণার সৌখিন ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ 
করে রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করবার অধিকার নেই আমাদের । 


প্রাচীন বর্েক্রীত্র মা ও গিশুয়ুতি 


মুখলেন্থর রহমান 

প্রান পাক-ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নারীর বিভিন্ন 
রূপকে বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে অকুপণভাবে । ঝোছ্ধ। 
জৈন, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মে মূর্ত উপাসনার প্রয়োজনে কল্পিত ও স্থষ্ট হয়েছে 
অসংখ্য দেব দেবীর প্রতিমা । স্ত্রী দেবতাদের চিত্রায়ণ করা হয়েছে 
তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সৌম্য বা ঘোর রূপে, নান! ভঙ্গীতে ৷ 
কোন প্রতিমায় তার! হাস্তমুখী। বরা অভয়; কোনটায় বিকট- 
দর্শনা, ভয়ঙ্করী ; আবার কোন ভাক্কর্ষে তারা শিশুক্রোড়ে মাতৃত্বের 
মহিমায় সমুজ্জল । 

অতি আদিম কালে, খাগ্য উৎপাদকের স্তরে উন্নীত হবারও বনু 
পূর্ধে মানব সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। প্রজনন ও সন্তান পালনে 
নারীর অত্যাবশ্যকতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারে মা-ই ছিলেন 
সর্বেসর্বা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার গর্ভ ধারণের ক্ষমতা) অপত্য 
পালনে তার স্বতংক্ফ,ততা; পরিবারের সকলের ভরণপোষণ» রক্ষণা- 
বেক্ষণ কার্ষে তর দক্ষতা প্রভৃতি গুণের দ্বরুন তার উপর আরোপিত 
হয় অবোধ্য, রহস্থময় এক অদৃশ্য শক্তির। জনয়ত্রী আর পালয়ত্রীর 
দ্বৈত ভূমিকায় ক্রমে ক্রমে নারীর সমীকরণ হয় পৃথিবীর সঙ্গে। 
'সতি পুরাতন প্রস্তর যুগে তৈরী এবং খুব সম্ভব দ্েবীরূপে পৃজিত 
কতকগুলি নগ্ স্ত্রীমূত্তির স্ফীত উদর) সুবিশাল স্তন আর নিতম্বের 
বৈপুল্য আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত স্থল বলে মনে হলেও বহু পণ্ডিতের 
মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মাতৃত্ব সুচক। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার 


ডক্টর মুখলেসুর রহমান, অধ্যক্ষ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি 
মিউজিয়মঃ রাজশাহী 
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মুখলেস্ুুর রহমান 
ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ মাতৃত্বের চিহ্নযুক্ত স্্রীমূততির প্রাচুর্য 
সত্যই বিস্ময়কর । বোধ হয় এই কারণেই একদল পপ্তিত অনুমান 
করেছেন সুদূর অতীতে এঁশী শক্তির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল খুব 
সম্ভব নারীর মাতৃরূপের মাধ্যমেক্* । গ্রাচীনকালে নিকট, ও মধ্য- 
প্রাচ্যের ধর্মকর্মে স্ত্রীদেবতাদের যে বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়; 
সেটা মূলত তাদের মাতৃত্ব সুচক ভূমিকার দরুন। ইশতার; ০5919, 
[9671966 বা 09০৪ প্রভূতি “মাদার গডেসে'র মাতৃমূতি অবশ্য 
পাওয়! যায়নি? কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় ভাক্কর্ষে এঁদের সমগোত্রীয় 
দেবী 'আইসিস্*কে দেখান হয়েছে তাঁর পুত্র [0185কে কোলে 
নিয়ে বা তাকে স্তনদানরত অবস্থায়। 7796101 নায়ী আর একজন 
মিশরীয় মাতৃকার সাক্ষাৎ আমার! পাই প্রাচীন ভাস্কর্ষে, যেখানে 
তকে অস্কিত করা হয়েছে গাভীরূপেক্ | 

শিশুক্রোড়ে নারীর মাতৃমৃন্তির কল্পনা প্রেরণ! জুগিয়েছে সর্বব- 
কালে সর্বদেশের শিল্পীকে । নারীর মাতৃত্বকে স্পষ্টতর করে 
প্রকাশ করার জন্য শিশুসহ তার মূত্তি নির্মাণের রেওয়াজ পাক- 
ভাঁরতের বু প্রাচীন কালের। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার 
বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষ করে হরগ্পা আর মোএনজোদারোতে, 
প্রত্ুতাত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন পোড়ামাটির তৈরী অগণিত 
্্ীমূত্তি; এগুলির অনেকের ক্রোড়ে আছে এক বা একাধিক শিশু । 
জনৈক পণ্ডিতের মতে এই ক্ষুদ্রাকার স্ত্রী মৃতিগুলি উর্বরতা সাধিকা; 
অপর একজনের ধারণ! হল এগুলি খুব সম্ভব শিশু ও মাতৃমঙ্গলের 
সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন স্ত্রী দেবতার পুজায় ব্যবহৃত হ/ত, 
সন্তান কামনার ব! সন্তান লাভের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহম্বরূপ ৷ বর্তমান- 
ক 1019, 1৬, 4৯ :0059 03609515 01 [২6115101, [,011001)১ 1963, 

10. 61--62, 

* পরম পুরুষ হতে উদ্ভৃত প্রকৃতির বা নারীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে 


গাভীরূপ অন্যতম । বৃহদার্যণক উপনিষদ-_-১-৪-৪১এ প্রসঙ্গে তুলনীয় । 
রর ৮০৩ 


প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমূত্ি 
কালে পীরের দরগায় মাটির তৈরী গাজীর ঘোড়া বা ছুলছুল রেখে 
আসার রীতি এ জাতীয় এঁতিহ্য বাচক বলে আমর! মনে করি। 
হরপ্পা ও মোএনজোদারোর স্ত্রীমৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার 
স্বীতোদরা। মার্শালের মতে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে দেবতার 
পূজায় এই গর্ভবতী স্ত্রীমৃতিগুলি উৎনর্গ কর। হ*ত, তার! বিশেষ 
এন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন এই বিবেচনায় । 
শিশুক্রোড়ে স্ত্রীমৃতিগুলি “মাদার গডেসে”র প্রতিমা কিনা 
নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও এ দেবীর পুজার সঙ্গে তারা 
ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল বলেই অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত। 
হরপ্লা ও মৌএনজোদারো ছাড়াও পাক-ভারতের বহু প্রাচীন স্থানের 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ জাতীয় মৃত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । তক্ষশিলায় 
প্রাপ্ত মৌধযুগের কয়েকটি স্ত্রীমূতিকে মার্শীল চিত করেছেন দেবী 
প্রতিমা বলে; এগুলির প্রত্যেকটি বামক্রোড়ে শিশুসহ দণ্ডায়মান । 
মহেত বা! প্রাচীন শাবস্তীতে অনুরূপ কয়েকটি স্ত্রীমূত্তি পাওয়া গেছে। 
গুপ্ত আমলের এই মুভিগুলির প্রাত্যেকটির বুকের বামদিকে সংলগ্ 
আছে একটি করে শিশু । এলাহাবাদের সন্নিকটে ভিটায় মার্শাল 
আবিষ্কার করেছেন গুপ্তযুগের তিনটি পোড়ামাটির ম্যাডোনা, এদের 
একজন দাড়িয়ে আছে সন্তানকে দুহাতে ধরে? অপর ছজনের সন্তান 
তাদের বামহাতে ধরা। লোটিয়নন্দনগড়ে পাওয়া! গেছে এ জাতীয় 
কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি। শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে এগুলি স্থুল, এই 
নিদর্শনগুলির প্রত্যেকটির বামস্তনে সংলগ্ন আছে দেখা যায় এক ব1 
একাধিক শিশুসম্তান। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির প্রাচীন 
্রীমৃ্তির সংখ্যাধিক্যে জনৈক প্রত্বতাত্বিক অন্থমান করেন এই মা ও 
শিশুর মৃত্িগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত “মাদার গডেস্ বা উর্বরতা 
সহায়িকা দেবীর পৃজায়। এলাহাবাদের অনতিদূরে ঝুসিতে খনন 
কালে প্রত্বতাত্বিকের৷ পেয়েছেন শুঙ্গ বা কুষাণ আমলের সন্তান 
ক্রোড়ে মাতৃমৃত্তি। খুষ্টীয় ৬ থেকে ৭ শতকের মাঝামাঝি তৈরী 


৮১ ১ 


মুখলেনুর, রহমান 
বলে পণ্ডিতের! মত প্রকাশ করেছেন অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে 
উদ্ধার করা অনেকগুলি মা! ও শিশুমৃতি সন্বন্ধে। ছাচে তৈরী 
এই নিদর্শনগুলির কয়েকটিতে শিশু মার বক্ষসংলগ্ন, বাকীগুলিতে 
হুহাতে বা শুধু বামহাতে ধরা । € 

পোড়ামাটির তৈরী প্রাচীন ম্যাডোনা মৃত নিঃসন্দেহে প্রেরণ! 
যুগিয়েছে পরবর্তা কালে পাকভারতীয় প্রস্তর ভাঙ্কর্ষে অনুরূপ বিষয়- 
বস্তর রূপায়ণে। আমাদের এই উক্তিকে সমর্থন করছে এক.ব! 
একাধিক শিশুসন্তানসহ জ্রীলোকের মাতৃত্বনুচক প্রস্তরমূত্ির প্রাচুর্য । 
গঠন বৈশিষ্ট্ের দরুন এই মৃত্তিুলির দেবত্ব যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান 
তেমনি সহজবোধ্য এদের জনপ্রিয়তা এদের সংখ্যাধিক্য থেকে । 
“মাদার গডেস+ ব! মাতৃক। উপাসনার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাঁওয়। যাবে বৌদ্ধ ধর্মের অন্ুরূপ দেবী হারীতির 
মৃত্তি থেকে, কারণ পাঁকভারতের প্রাচীন ভাস্কর্ষে হারীতি সর্বদাই 
রূপায়িত হয়েছেন সসন্তান মাতৃরূপে । মথুরায় প্রাপ্ত কুষাণ যুগের 
কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ভাক্কর্ষের বিষয়বস্তু হচ্ছে পাশাপাশি উপবিষ্ট 
একজন পুরুষ ও একজন নারী । নারীমূত্তির দক্ষিণ হস্তে আছে 
একটি ফুল আর তার বাম জান্গুর উপর একটি শিশু । এ জাতীয় 
ক্ষুরাকৃতি প্রস্তরমৃত্তির প্রাচুর্য দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে এদের 
উপাসন। ছিল লোকায়ত ধর্মের অঙ্গীভূত। মথুরা মিউজিয়মে 
রক্ষিত এ শ্রেণীর একটি প্রস্তরমৃত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ জোড়হস্ত 
ভক্তদের প্রতিকৃতি উপরোক্ত অনুমানের সমর্থক । গান্ধার অঞ্চলে 
পাওয়া গেছে একাধিক শিশু পরিবৃত! হান্তমুখী; স্বাস্থ্যবতী জনৈক! 
দেবীর অসংখ্য প্রতিমা । হারীতির প্রতিমা বলে অভিহিত এদের 
ছটি নিদর্শন দেখ! যাবে লাহোর মিউজিয়মে এবং একটিকে লগ্নে 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত মৃক্তিটির অনুরূপ 
একটি নিদর্শন প্রদশিত হয়েছে মথুর1 মিউজিয়মে। যুগুহীন এই 
উপবিষ্ট স্ত্রীমৃতিটির ক্রোড়ে আছে একটি এবং তার ছ-পায়ের 
৮২ 


প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমৃত্তি 
বেষ্টনীর মধ্যে আরও চারজন শিশু। পাদপীঠেও খোদাই করা 
আছে একদল শিশুমৃতি। মধ,রা মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হবার 
পূর্বে একশত এক সপ্তানের গর্ভধারিণী কোরবজননী গান্ধারীর প্রতিমা 
জ্ঞানে এই মুত্তিটিকে গ্রামাঞ্চলে ধুমধামের সঙ্গে পুজ! করা হত 
বলে জানা গেছে ১৫। 
কাসিয়া বা কুশীনগরে প্রাপ্ত একটি বৃহদাকার পোড়ামাটির 
ফলক দৃষ্টে মনে হয় প্রাচীন ভারতে এক বা একাধিক শিশুসহ 
্ীমৃত্তিকে “মাদার গডেসে?র প্রতিমা বিবেচনা করে পুজ। করা 
হত। এই ফলকের উৎকীর্ণ স্ত্রীমূতিটিকে পার্বতী, আর মোদক 
নিয়ে যুধ্যমান শিশু ছুজনকে গণেশ ও কাতিকেয় বলে সনাক্ত 
করা হয়েছে ১৬। খ্ুষ্ঠীয় ৬ শতকে তৈরী এবং রাজস্থানে উদয়পুর 
থেকে ৩০ মাইল দূরবর্তা তানেশ্বর মহাদেব মন্দিরে দ্রেবীরূপে 
পুজিত শিশুসহ ১৫টি দণ্ডায়মান মাতৃমৃত্তির কথ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে ১৭। মাথার পিছনে প্রভামণ্ডলী সমন্বিত, 
ঈষৎ ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান এই মূত্তিগুলির ছু"টিকে দেখান হয়েছে 
তাদের বক্ষসংলগ্ন শিশুসন্তানকে স্তনদানরত অবস্থায় এবং একটিকে 
বাম ক্রোড়ে শিশুসহ । অবশিষ্ট কয়েকজনের শিশুকে দেখা 
যায় ভাবের দক্ষিণে বা বামে দীড়ান অবস্থায়। এই নারীমৃতিগুলি 
মাতৃকাদের প্রতিমা বলে কোন কোন পণ্ডিত দাবী করলেও এদের 
মাথার পিছনকার প্রভামগ্ডুলী ব্যতীত এদের দ্েবত্বসচক আর 
কোনরূপ চিহ্ন নেই। মৃতিগুলির প্রত্যেকটিই বিপুলঝোণী; 
পীনোন্নত পয়োধরা; পূর্ণ যৌবন! স্ত্রীলোকের, ১৮১৭ শতকের 
মুরোপীয় চিত্রকর রুবেন্স্এর মডেলদের অনুরূপ কিন্তু যথেষ্ট 
আকর্ষণীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের দেহসোষ্ঠব কামগন্ধ- 
বিবজিত, কারণ ত৷ হচ্ছে প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধির প্রতীক, মাতৃত্বের 
সুষমামগ্ডিত। 
পাল ও সেন আমলের কতকগুলি মা ও শিশুর প্রস্তরালেখ্য 


৮৩ 


মুখলেসুর রহমান 
আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত সন্দেহজনক দেবত্ববিশিষ্ট ম্যাভোন! 


মৃত্তিগুলির সমগোত্র । বিহার ও বঙ্গদেশের বরেন্দ্র বাঁ বরেক্দ্রী থেকে 
সংগৃহীত মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের এই নিদর্শনগুলি কলকাতা? ঢাকা ও 
রাজশাহী মিউজিয়মে প্রদশিত হয়েছে । এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে 
১৮ নকশাবহুল; মূল্যবান আরামদায়ক পর্যঙ্কে বাম দিকে পাশ 
ফিরে শায়িত একজন মহিল1; তার দক্ষিণ হস্তে ধরা একটি পদ্ম। 
মহিলার সুসজ্জিত মস্তক উপাধানের উপর ঈষৎ উখিত অবস্থায় 
তার বাম হস্তের তালুতে শ্যন্ত। তার দক্ষিণ চরণ রাখা আছে 
বাম চরণের উপর আড়াআড়িভাবে। একজন দাসীজাতীয় স্ত্রীলোক 
মহিলার বাম চরণের পরিচর্যায় নিযুক্ত । পর্যক্কের উপর মহিলার 
বাম স্তনের সন্নিকটে শায়িত একটি শিশু, তার উভয় চরণ একটি 
পগ্মের উপর স্থাপিত। পালঙ্কের শিয়রে ও পাদদেশে দণ্ডায়মান 
আরও ছু'জন কিন্করী বীজনী আর চামর হস্তে মহিলার সেবায় 
ব্যস্ত। পর্যক্কের পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা আছে কান্তিকের 
ও গণেশের মৃত্তি, আর একটি শিবলিঙ্গ । এ জাতীয় আর কয়খানি 
আলোখ্য নবগ্রহ মু্তিও উৎকীর্ণ কর! হয়েছে দ্রেখা যায় 

রাজশাহী, ঢাকা ও কলকাতার ইগ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত 
মা ও শিশু-মৃত্তিগুলির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমৃহের আলোচন! 
প্রসঙ্গে স্বীয় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহিলাটিকে পার্বতী আর 
তার পার্থে শায়িত শিশুকে শিবের সচ্যোজাত মুত্তি বলে দাবী 
করেছেন ১৯। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তার উক্তির সমর্থনে 
উপস্থাপিত যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য নয় একাধিক কারণে । ভঃ 
ভট্টশালীর মতে মহিলাটি পার্ধতী ব্যতীত আর কেউ নন; কিন্ত 
শিশুটিকে কাতিক বা গণেশ বলে গণ্য করা যাবে না, যেহেতু 
উভয়েরই প্রাপ্তবয়স্ক রূপ এই আলেখ্যে স্থান পেয়েছে! কিন্তু 
যদি এই কারণেই আলোচ্য ভাস্কর্ষের শিশুটিকে কাণ্তিক ঝ৷ 
গণেশের প্রতিকৃতি বলে বিবেচন। করা সম্ভব ন। হয়, তাহলে 
৮৪ 


প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমৃতি 
এদের উভয়ের পিত। বলে সুপরিচিত শিবের সগ্ঠোজাত রূপ বলে 
এ শিশুকে গণ্য করতে হবে কোন্‌ যুক্তিতে? উপরস্তঃ শিব পূর্বের 
থেকেই কি এ জাতীয় প্রস্তরালেখ্যে উপস্থিত নেই তার প্রতীক 
লিঙ্গের মাধ্যমে ? ৰ 
ডঃ ভট্টশালী তার গ্রন্থে লিঙ্গপুরাণের যে কাহিনীটি উদ্ধৃত 
করেছেন; তার সাহায্যে আলোচ্য ভাস্কর্ষের শিশুমূতিকে শিবের 
সগ্যোজাত রূপ বলে বুঝা যায় না। এই কাহিনীতেই বল! হয়েছে 
শিব ব্রহ্মার ধ্যান-সম্তত, কিন্তু এ অবস্থায় জাত শিবের সঙ্গে 
পার্র্বতীর কোনরূপ সম্পর্কের ইঙ্জিত নেই এখানে । 
দেবীভাগবতে (২০) দ্রেখ1! যার শিব পার্বতীকে মাতৃসন্বে'ধন 
করেছেন। দেবীপুরাণে (২১) শিব পার্ধতীর নিকট মিনতি করছেন 
তাকে পুত্রবৎ দেখার জন্যে, কিন্তু উভয় পুরাণের কোথাও এমন 
কিছু বলা নেই যার সাহায্যে আলোচ্য ভাক্কর্ষের মা ও শিশুকে 
যথাক্রমে পার্বতী এবং শিবের সগ্যোজাত মুন্তি বলে ত্বীকার করে 
নেওয়া যেতে পারে। ডঃ ভট্টশালীর উদ্ধত ব্রহ্ম-পুরাণের কাহিনীর 
অনুরূপ লিঙ্গপুরাণের একটি কাহিনী (২২) পাঠে জান! যায় পার্বতীর 
সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঠিক পুব্ব মুহূর্তে তাঁকে পরীক্ষা করবার 
উদ্দেশ্টে শিব কিভাবে শিশু-মৃত্তি ধারণ করেন। উভয় কাহিনীতে 
পার্বতী বধিত। হয়েছেন বিবাহ-মণ্ডুপে উপস্থিত বহু দেবদেবী, 
তশর পিতামাতা, আর সখাঁদল পরিবৃতা বধূবেশে সঙ্ফিতাবস্থায়, 
কিন্তু এই প্রস্তরালেখ্যগুলিতে যে দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা হল 
একটি শয়ন কক্ষের, বিবাহমণ্ডপ বাঁ পরিণয় উৎসবের সঙ্গে তার 
বৈসাদৃশ্য যেমন প্রকট? পর্ষস্কে শয়ান মহিলার সঙ্গে পার্ববতীর 
বধূবূপের পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। লিঙ্গপুরাণের আর একটি 
কাহিনীতে আছে শিবের শিশুরূপ ধারণ করে দেবীর স্তনছূগ্ধ 
পান করার কথা, (২৩) কিন্তু এই ঘটনা কালে পার্বতী দেবী নন, 
এখানে তিনি বিতা হয়েছেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা, বিকটদর্শনা; 


৮৫ 


মুখলেন্থর রহমান 
ভয়ঙ্করী কালীরূপে যার সঙ্গে আলোচ্য মা ও শিশুমূত্ির সুদর্শনা 
মহিলার নেই বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য । 

ডঃ ভট্টশালীর মতানুষায়ী মা ও শিশুমূত্তির কতকগুলি নিদর্শনে 
নবগ্রহের অন্তভূক্তির দরুন মহিলাটিকে পার্বতী এবং শিশুটিকে 
শিবের সগ্ভোজাত মৃত্তি বলে গণ্য করা অ্ধোক্তিক হবে। শিব ও 
পার্তীর বিবাহ বিষয়ক ভাক্ষর্ষের কতকগুলি নিদর্শনে নবগ্রহের 
উপস্থিতি আমরা অবশ্য অস্বীকার করি না, কিন্তু এ জাতীয় 
আলেখ্যগুলিতে দেবীর বধূরূপ বিশেষভাবে সুচিত তার কোমল 
তরুণীমৃতি আর হস্তধৃত দর্পণের মাধ্যমে (২৪)। আলোচ্য ভাস্বর্ষ গুলিতে 
নবগ্রহের উপস্থিতি সত্বেও বিবাহে আমন্ত্রিত দেবদেবী, পার্বতীর 
মাতাপিতা ইত্যাদির মৃত্তির অভাব, এবং বধূরূপের পরিচয় বাচক 
কোনরূপ সম্পূর্ণ মাঙ্গলিক চিহ্কের অনুপস্থিতি মহিলাকে পারতী 
বলে সনাক্ত করার ব্যাপারে প্রধান অন্তরায়। অতএব একই 
কারণে শিশুটিকেও শিবের সগ্যোজাত রূপ বলে বিব্চেনা কর! 
সম্ভব নয়। মহিলার দক্ষিণ হস্তের পদ্ম আর শিশুটির ছুই পা 
পল্মের উপর ন্থাস্ত থাকায় অনেকেই চেয়েছেন এদের দুজনের উপর 
দেবত্ধ আরোপ করতে । কলকাতা ইগ্ডিয়ান মিউজিয়মের একটি 
নিদর্শনে শিশুটিকে দেখান হয়েছে জটাুকুট পরিহিত অবস্থায় (২৫)। 
কিন্তু করধৃত পদ্মের দরুন মহিলাটিকে একজন দেবী তথা পার্বতী 
বলে গণ্য করতে হবে এমন কোন আইন নেই। কালিদাসের 
মানবী নায়িকাদের বর্ণনায় আমর দেখি তাদের হাতে আছে 
“লীলাকমলকম্ঃ। লীলাকমলহস্ত1 বহু নায়িকার রোমান্দের বর্ণনা 
পাওয়া বাবে কথাসরিতসাগরের কাহিসীগুলোতে। তেমনি শিশুটির 
পায়ের নীচে পদ্ম আছে এজন্য বা তার জটামুকুটের দরুন; ঠিক 
হবে না তাকে দেবতা? বিশেষ করে সগ্যোজাত শিব বলে গণ্য করা । 
বড় জোর মনে করা যেতে পারে শিশুটি কোন রাজা বা বিত্তশালীর 


পুত্র । 


প্রাচীন বরেকজ্ীর মা ও শিশুমৃতি 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে আলোচ্য গ্রস্তরালেখ্যগুলিতে কৃষ্ণ 
বা বুদ্ধের জন্মদৃশ্য বণিত হয়েছে (২৬)। কিন্তু ফলকগুলিতে শিবের 
লিঙ্গরূপীণ প্রতীক; এবং কান্তিক গণেশের প্রতিকৃতি থাকার দরুন 
আমরা তাদের সঙ্গে একমত নই। আমাদের বিবেচনায় এই 
ভাঙ্র্ষগুলিতে পার্বতীর পার্থে শিবের সগ্যোজাত রূপ যেমন দেখান 
হয়নি, তেমনি এগুলির কোনটিরই বিষয়বস্তু কৃষ্ণ বা বুদ্ধের 
জন্মসংক্রান্ত নয়। অধিকন্তু ভাঙ্কর্ষগুলিতে এমন কোন চিহ্ন ব৷ 
ইঙ্গিত নেই যা থেকে বোঝ। যাবে শিশুটি কৃষ্ণ ন। বুদ্ধ, কিংবা 
মহিলাটি যশোদা না মায়াদেবী। ভাক্কর্যটিতে শৈব প্রভাব 
অবশ্যই লক্ষ্যণীয়, কিন্তু কোনে! দেবতা বা মহাপুরুষের জন্মদৃশ্যের 
অবতারণা এখানে কর! হয়নি। বস্তুতঃ এ জাতীয় রচনাগুলির 
ব্ষয়বস্তকে যদি আমর। নিছক অনাধ্যাত্মিক বলে বিবেচনা করি; 
তাহলে কিছুমাত্র অন্যায় করব না। আমাদের বিশ্বাস আলোচ্য 
ভাক্র্ষের মহিলা! ও শিশু হচ্ছেন একজন মানবী মা ও তার সন্তান; 
খুব সম্ভব মহিলাটি কোন রাজমহিষী। আমাদের এ অনুমান 
বিশেষ করে সমর্থন করছে মহিলার স্ুখশয্যা, তার সর্বাঙ্গের 
অলঙ্কার-বাহুল্য, মূল্যবান স্বচ্ছ মসলিনের পরিধেয় বহুযত্বে রচিত 
কবরী, রত্বখচিত মস্তকবেষ্টনী আর তার পরিচর্যায় নিযুক্ত একাধিক 
কিন্করী। এ থেকেই আমাদের বোঝা উচিত কেন তার পার্থ 
শিশুটির পাছু'খানি রাখা হয়েছে পদ্মের উপর, আর কেনই বা 
তার মাথায় দেয়া হয়েছে রাজমুকুট । 
আলোচ্য প্রস্তরালেখ্যগুলিতে শিবলিঙ্গের উপস্থিজির কারণ, 
আমাদের বিবেচনায় ছ?টি। প্রথমটি হচ্ছে, এর দ্বারা ভাস্কর 
বোঝাতে চাচ্ছেন আলেখ্যগুলির মালিকের! শৈবমতাবলম্বী ; আর 
দ্বিতীয়তঃ শিব হচ্ছেন পুত্রদ” অতএব উব্বরত1 বা প্রজননের প্রতীক 
হিসাবে উক্ত দেবতার. এই বিশেষ অঙ্গটিকে এই ভাস্কর্য গুলির 
অন্তভূক্ত কর! হয়েছে । গণেশ সিদ্ধিদাতা বিস্বনাশন ; কাতিকেয় 


৮৭ 


মুখলেহর রহমান 
দেবগণের সেনাপতি, এজন্যই তাদের প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে এই 
জাতীয় রচনায়। সখ ও শাস্তি পারিবারিক নিরাপত্তা» স্বাস্থ্য ও 
সমৃদ্ধি দীর্ঘ জীবন, স্ুবৃষ্টি আর শক্রনাশ কামনায় পুর্ব ভারতে 
নবগ্রহের পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল, মধ্যযুগে; (২৭) কাজেই এই 
শ্রেণীর কয়েকখানি প্রস্তর আলেখ্যে তাদের প্রতিকৃতির উপস্থিতি 
খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলেই আমরা! মনে করি। 

এটা খুবই সম্ভব যে আলোচ্য ভাস্কর্ষগুলির মা ও শিশুমৃততিকে 
দেবতার।প্রতিকৃতি মনে করে মধ্যযুগের সন্তান্ত ধনী ব্যক্তির! বা রাজার! 
এ জাতীয় প্রস্তরালেখ্যগুলিকে তাদের অস্তঃপুরের শয়ন কক্ষে রাখার 
ব্যবস্থা করেন প্রাচীর গাত্রের বিশেষ অলঙ্করণ হিসাবে । কিন্তু 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; মথুরা মিউজিয়মে সংরক্ষিত অশোক বৃক্ষতলে 
বক্ষলগ্ন শিশুসম্তানসহ কুষাণযুগের ভগ্ন নারীমূতি (২৮) বা খাজুরাহো 
অথবা ভূবনেশ্বরের কোন মন্দির গাত্র থেকে সংগৃহীত এবং 
কলকাতার ইও্ডয়ান মিউজিয়মের দ্রষ্টব্যের অন্তর্গত (২৯) ফুল ও 
ফলভারাবনত লতামগ্রপের নীচে মনোহর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান খুষ্ঠীয় 
১১ শতকের শিশুহস্তা, সালকঙ্কারা, সুসজ্জিতা, দেবছুর্লভ সৌন্দর্য- 
মণ্ডিতা; পুর্ণযৌবনা স্ত্রীমূত্তির মতই বঙ্গীয় ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যযুগীয় 
নিদর্শন এই মা ও শিশুমূতি কোন দেবতার প্রতিকৃতি নয়। সম্ভান 
ক্রোড়ে বা সন্তানকে স্তনদানে নিরতা নারীর মাতৃমূত্তি, তার 
পবিত্রতা) স্বাভাবিকতা ও সরলতার দরুন বিষয়বস্তব হিসেবে 
অতি' সহজেই উদ্দীপিত করেছে সর্কালে সবদেশের শিল্পী- 
মানসকে। একথা অনস্বীকার্য যে ২ শতক থেকে আরম্ভ করে 
খৃষ্টীয় চিত্রকলা বা ভাস্কর্ষে ম্যাডোনার অসংখ্য বরূপায়নের 
পিছনে আছে মা ও শিশুর পবিত্র রূপের কল্পনা । কিন্তু এ 
জাতীয় রচনা! সব সময়ই ধর্মমলক হতে হবে তার কোন সঙ্গত 
কারণ নেই। র্যাফায়েলের আক! ম্যাডোনার মতই সাধারণ মানবী 
মা ও তার সন্তানের প্রতিকৃতি চিত্রকর বা ভাক্করের নৈগুত 


৮৮ ক 


প্রাচীন বরেক্দ্রীর মা ও শিশুমূতি 
মহিমান্বিত হয়ে আমাদের চোখে ধর! দিতে পারে । অতএব প্রাচীন 
বরেন্দ্রীর মা ও শিশুর প্রস্তরালেখ্যগুলি পবিত্র দেবতামূত্তি বলে 
বিবেচনা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ, আমাদের মতে 
এগুলির বিষয়বস্ত হচ্ছে সম্পর্ণ অনাধ্যাত্মিক। রেনেসসী-পরব্তাঁযুগে 
ইটালির সম্্ান্ত বংশের লোকেরা; রাজা ও রাজপুরুষেরা যেমন 
শিল্পী নিয়োগ করতেন তাদের স্ত্রীদের ম্যাভোন! আর সন্তানদের 
শিশু যীস্থ রূপে আকবার জন্য তেমনি আমাদের আলোচ্য মা ও 
শিশুর প্রস্তরালেখ্যগুলির নির্মাণের পিছনে পূরভারতের কোন 
কোন নুপতি ব1 বিভ্তশালীর অনুরূপ ইচ্ছ! প্রধানত বলবৎ ছিল বলেই 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা” উপাসনার সাক্ষ্য-প্রমাণ 


এক 


পোক-ভারতে 'মাতৃকা” (১) বা মাদার গডেস (€ 1491727 

09999 ) উপাসনার প্রাচীনত্ব আর ধারাবাহিকতাঁর প্রত্বতাত্বিক 
প্রমাণ যত পাওয়া গেছে, ভার তুলনায় গুপ্ত পূর্ববতাঁ যুগের 
সাহিত্যে দেবী পুজার নজীর খুবই কম। মহারাজ শৃদ্রক রচিত 
মৃচ্ছকটিক নাটকে “মাদার গডেসে?র গৌরী ও পার্বতী নাম ছুটির 
অবশ্ঠ উল্লেখ পাওয়। যায়। শুদ্রক এবং তার পূর্ববর্তী নাট্যকার 


ডক্টর মুখলেন্ুর রহমান; অধ্যক্ষ; বরেক্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়াম; 
রাজশাহী । 


৮০৯ 


' মুখলেসুর রহুমাণ 
তাসের রচলায় মাডৃকাদের (২) উপাসনার কথা থাকলেও; সেগুলির 
সাহায্যে প্রাচীন ভারতে “মাদার গডেসের+ ইতিহাস বা ভার 
পুজাপদ্ধতি সম্পর্কে কোনরূপ ব্যাপক ধারণা করা সম্ভব নয়। 

প্রকৃতপক্ষে গুপ্ুযুগেই (খৃষ্টীয় ৪-৭ শতক) সুপরিকপ্পিত উপায়ে 
মহাদেবীরূপে হর্গার উপাসনারীতি সংগঠিত হয়ে হিন্দু সমাজে 
প্রচলিত হয়। (৩) এই সময় থেকেই শান্ত মতবাদ দ্রনত প্রাধান্য 
লাভ করতে থাকে । গুপুযুগেই হ্র্গার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি 
লোকায়ত সাহিত্যের অন্কতম প্রধান অবলম্বন হয়ে ছাড়ায় 
লোকগাথা ও উপকথার মাধ্যমে বহুযুগব্যাপী জন সমাজে প্রচলিত 
শিব ও উমার বিবাহ সংবাদ এই যুগের বিখ্যাত কৰি কালিদাসের 
লেখনীতে রূপাস্তরিত হয় এক সুমাজিত, সুসংহত, রসঘন মহাকাব্যে 
_-কুমার সম্ভবে। 

খুঃ পৃঃ৫ শতকের বৈয়াকরণ পাণিনির রচনায় উত্তর-বৈদিক 
যুগের স্ত্রী দেবতাদের তালিকায় “মাদার গডেসে? ভবানী; শব্ববাণী, 
রুদ্রাণী ও মৃড়ানী, এই চারটি নাম পাওয়। যায়। (8) গুহাস্ৃত্র 
সমৃহ রচনাকালে এই সব নামেই ছুর্গী ছিলেন হিন্দুসমাজের 
উপাস্তদেবী । (৫) ভব; শবর্। রুদ্র; মুড়। সবগুলি নামই শিবের; 
শব নামে শিব ছিলেন প্রাচ্যদেশ্র জনপ্রিয় দেবতা, আর ভব 
নামে বাহিলক দেশে । (৬) এ থেকে অনুমিত হয়, শব্বাণী ও 
ভবানী (শর্বব ও ভবের স্ত্রী লিজ) একই দেবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক 
নাম। অমরকোষে (৭) ছুর্গীর নাম-পঞ্জীর নাতিখর্বতা গুপ্তযুগের 
পাকভার্তে তার পুজার প্রসারতান্র পরিপোষক । 
খ.স্তীয়(৬) শতকে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৮)ছুর্গীর অন্যতম 
রূপ ও অভিরী একানংশার প্রতিমা নির্মাণ ও স্থাপন সম্পফিত কয়েকটি 
শ্লোকে বিশদ নিদেশ দৃষ্টে অনুমান কর! কঠিন নয় ষে গ্রন্থকারের 
জীবদ্দশায় হিন্ুধর্ধে “মাদার গডেসে?র স্থান কতখানি গ্ররুতবপূর্ণ 
ছিল। কিন্তু মহাভারতে (৯) দেবীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রগুলি ৰা 

৪৯৬ 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা? উপাসনার সাঙ্ষ্য-প্রমাণ 
প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা? উপাসনার বৃহৎসংহিতায় তার 
একানংশরূপের বিশদ বিবরণ এর কোনটাই প্রাচীন বা আদি 
বা মধ্যযুগের হিন্দুধর্্মে তর উপাসনার সঠিক মূল্যায়নে বিশেষ 
সহায়ক হবে না, যেমন ক্বুবে গুপ্তযুগের সমস্তমার্কগেয় পুরাণের 
দেবীমাহাত্ম্য নামধেয় অধ্যায়গুলি। এই পুরাণের দেবীমাহাত্্য 
বা চণ্তী অংশটুকুকে ভিত্তি করে বাঁণভট্ট রচন। করেন চণ্তীশতক, 
থৃষ্ঠীয় ৭ শতকে 16১০) বাণের অন্ঠান্ত গ্রন্থ, যথা! কাদম্বরী ও 
হর্চরিতেও আমরা একাধিকবার ছুর্গার সাক্ষাৎ পাই আর্য ও 
অনার্ধসেবিতা দেবীরূপে। 
আদি মধ্যযুগে “মাদার গডেসে”র ছৃর্গা নামটির প্রচলন ছিল 
অপেক্ষাকৃত কম; সচরাচর চণ্ডী বা অপর কোন নামে তিনি 
পূজিত হতেন। বাণভট্রের রচনায় এর ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাবে যেমন যাবে বাণের সমসামফিক বাকপতির গোঁড়বাহো! কাব্যে, 
যাতে কালী বা বিদ্ধ্যবাসিনী দেবী আর চণ্ডী, পারধতী, শবরী; 
নারায়ণী, শঙ্করী ও মহিযাস্থরমর্দিনীকে এক ও অভিন্ন দেবী বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে 10১১) ঘোর রূপ; নাম ও স্বভাব স্চক চাযুণ্ড। 
অভিধায় নরবলি সহ দ্রেবী-পুজার বর্ণন! দিয়েছেন খৃষ্ঠীয় ৮ শতকের 
নাট্যকার ভবভূতি, তার মালতীমাধব গ্রন্থে । (১২) দেবী-পুজায় 
নরবলি দেওয়ার প্রর্থার উল্লেখ করেছেন ভারতে চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউএন সাং (১৩) নৌকাযোগে অযোধ্যা থেকে পূর্বদিকে যাওয়ার 
সময শোনিতপিপান্মু দেবীর ভক্তদের হাত থেকে তিনি অল্পের জন্য 
রক্ষা পান। প্রাচীনকাল থেকে কাশ্মীরে ছর্গার সন্তষ্টি সাধন করার 
জন্য নরবলি দেবার যে প্রথ! ছিল? পরবর্তী যুগে রাজ। মেঘবর্ণ তা 
রহিত করেন ।(১৪) মধ্যযুগে গৃহদেবীরূপে দেবীর সৌম্য মুক্তি 
নিষ্মাণ করে পুজা করার রীতিরও সমধিক প্রচলন ছিল । রাজশেখর 
বিরচিত কর্পুরমঞ্জরীতে পার্ভী নামে অভিহিতা৷ দেবীর ধাতব মুতি 
রাজান্তঃপুরে পুজিত হত বলে উল্লেখ আছে ।(১৫) 
৪১ ৪ 


মুখলেস্থর রহমান 


হই 


আদি ও মধ্যযুগে “মাদার গডেস? উপাসনার অধিকতর নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রস্তর ফলক; স্তম্তগাত্রঃ তাত্রপট্ট ও দেবীর 
বিভিন্ন মূর্তির গাত্র বা পাদগীঠে উৎকীর্ণ সমকালীন লিপি থেকে । 
যদিও এ জাতীয় নজীরগুলি মূলতঃ প্রত্বতাত্বিক তবু লিখিত বলে 
এগুলিকে সাহিত্যিক প্রমাণের সঙ্গে একত্র করে আমরা বিচার 
করব। “মাদার গডেস+ থেকে উদ্ভুত মাতৃকাদের পূজার সংবাদ 
নহনকারী শিলালিপিগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে 
শাক্তমতবাদের অস্তিত্ব ও প্রসারতার জোরালে। ইঙিত দেয়। কিন্তু 
দুর্গী-পুজার ইতিহাস রচনায় এগুলিকে বড় জোর পরোক্ষ প্রমাণ 
বলে দাবী করা যেতে পারে, ভার বেশী নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে স্কন্দগ্রপ্তের আমলের বিহার স্তম্তলিপির, (১৬) যার 
বিষয় বস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ । এদের মধ্যে 
একটি আবার দেবী ভদ্রার্যার উদ্দেশ্তে নিবেদিত। ভদ্রকালী বা 
স্ুভদ্রার “ভদ্রা আর হরিবংশের আর্ধীস্তবের 'আর্ধ।” এই ছি 
শবযোগে যে ভদ্রার্যা নামটি স্যগি হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা 
অধ্যাপক ব্যানাজাঁর সঙ্গে একমত । অন্যান্য মন্দিবগুলি উৎসর্গ 
করা হয়েছে “মাতৃগণ'কে আর ক্বন্দকে ; এরা সকলেই “মাদার 
গডেসে/র সঙ্গে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট । তাছাড়া আদি ও মধ্য যুগে 
হূর্গী বহুল পুজার পাত্রী ছিলেন একানংশা নামে, যার দরুণ 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষয়িত্রী বা কুল- 
দেবীদের সত্বা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে “মাদার গডেসে'র প্রবল 
ব্যক্তিত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজস্থানের 
ষোধপুর জেলায় একটি প্রাচীন মন্দিরে আবিষ্কৃত এবং ৬০৮ খুষ্টাবে 
৫ ৪১২ 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা? উপাসনার সাক্ষ্য-প্রমাণ 
রাজস্থানে উদয়পুর রাজ্যে ভমরা মাতা মন্দিরে গ্রধিত গুপ্তযুগের 
গোঁড়ক্ষত্রিয় বংশের ধন্যাসোম-পোত্র এবং রাজ্যাবর্ধনের পুত্র 
যশোগ্প্তের একখানি শিলালিলিতে ৫৪৭ বিক্রম সংবতের ( ৪৯০ 
-_-৯১ খু.) মাঘ মাসের শুরুপক্ষের দশ তারিখে দেবী বা ছর্গার 
জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে । (১৭) প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে “ভমরা” শব্দটি' হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত 
মাদার গডেসে'র অন্ততম অভিধা ভ্রমর বা 'ভ্রমরী নামের একটি 
আঞ্চলিক রূপ । 
খ্‌ ্ঠীয় ৫ শতকেউত্তর ভারতে “মাদার গডেসের' পুজার সাক্ষ্যবহুন 
করছে নার্গাজুনি পর্বতমালায় আবিস্কৃত মৌখরী-প্রধান অনস্তবর্্মণের 
ছুখানি শিলালিপি 10১৮) এর একখানিতে অনস্তবন্মণ কর্তৃক 
দুতপতি নামে শিবের এবং দ্বেবী আখ্যায় ভূষিত! তণার স্ত্রীর মতি 
গরতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । গোজীগুহায় প্রাপ্ত অপর শিলালিপির 
সংবাদ হচ্ছে উক্ত নৃপতি কর্তৃক কাত্যায়নী নাম দিয়ে দেবীর 
একটি মৃত্তি স্থাপনের বিষয়। এই লিপিখানিতে আরও বলা আছে 
দেবীর সেবার্থে একটি গ্রাম দানের কথা, কিন্তু দেবীকে উল্লেখ করা 
হয়েছে ভবানী নামে। লেখাটির ২য় অনুচ্ছেদের ১ম পঙ-ক্তিতে 
দেবীর বাম চরণের প্রতি বিশেষভাবে মনোষেঃগ আকর্ষণ কর! 
হয়েছে, কারণ গুজ্জল্যে প্রক্ষুটিত পদ্মের সমস্ত সুষমা নিম্প.ভকারী 
নূপুর নিকৃণিত সেই শ্রীচর্ণ পরম তাচ্ছিল্যভরে স্থাপিত হয়েছিল 
মহ্যাস্্রের মন্তকে। দেবীর এই রূপই যে আদি মধ্যযুগে 
সুপরিচিত ছিল তার প্রামান্ত নজীর হচ্ছে এই শিলালিপিখানি। 
আর উদয়গিরির ২য় চন্দ্গুপ্তের গুহায় মহিষমর্দিনী মৃত্তি। শিলা 
লিপিখানি থেকে আরও প্রমাণ হয় যে মার্কগ্েয় পুরাণের চণ্তী 
বা দেবীমাহাত্্য অধ্যায়গুলি উত্তর ভারতে এই সময়ে সুবিদ্দিত ছিল। 
কারণ মহিষাম্থরকে বধ করার পুর্বে যুদ্ধে তাকে পধুদিস্ত করে তার 
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মুখলেহ্র রহমাণি 
মস্তকে দেবীর চরণ রক্ষার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে 
পুরাণটির এই অংশেই ।(১৯) 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষয়িত্রী বা কুল- 
দেবীদের সত্বা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে “মাদার গডেসে?র প্রবল 
ব্যক্তিত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজস্থানের 
যোধপুর জেলায় একটি প্রাচীন মন্দিরে আবিষ্কৃত এবং ৬০৮ খুষ্টাবে 
উৎকীর্ণ দধিমতীমাতা শিলালিপিতে। দধিমা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের 
কুলদেবী এজন্য দেবীর নাম এই লিপিতে দধিমতী বলে বণিত 
হলেও তিনি দুর্গা ব্যতীত অপর কেউ নন। কারণ লিপির ১১ শ 
পঙক্তিতে আছে মার্কণেয় পুরাণোক্ত মহাদেবীর প্রণাম মন্ত্র “সর্ব 
মঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্ন্বকে গৌরী 
নারায়ণী নমহস্ত্রতে? ॥ লিপির ৩য় পঙক্তিতে মন্দিরের প্রাচীনত্ব 
দৃষ্টে মনে হয় শিলালেখটি রচনাকালের বহু পূর্ব থেকেই এতদঞ্চলে 
দেবী দধিমতীর পুজা বর্তমান ছিল। উত্তর ভারতে “মাদার গডেসে'র 
ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির দরুণ লিপি রচনা কালে তার সঙ্গে পুবেক্ত 
দেবীর একত্রীকরণ সম্পাদিত হয়। মৌখরী-প্রধান অনন্তবর্মণের 
দ্বিতীয় শিলালিপিখানির মত এই লেখটিও আদি মধ্যযুগে মার্কগ্ডেয় 
পুরাণের; বিশেষ করে এর দেবীমাহাত্ম্য নামধের অধ্যায়গুলির বিদ্য- 
মানতার একটি অবিসম্বাদী প্রমাণ। অনুরূপ আর একটি দলিল 
হচ্ছে খুষ্টীয় ৭ শতকের প্রথমার্ধে রচিত (৬৮২ বিক্রমসংবৎ ৭২৫ 
খুঃ) বর্মলাটের বসন্তগড় শিলালিপি । এটির প্রথম শ্লোকে দেবীকে 
হূর্গ সম্বোধন করে তার আশিস প্রার্থনা করা হয়েছে, বল! হয়েছে 
তিনি মূত্তিমতী বেদ ও ব্রহ্মগীতা। তিনি বিশ্বের মঙ্লদাত্রী। ২য় 
শ্লোকের উদ্দিষ্টা হচ্ছেন দেবী ক্ষেমার্যা বা ক্ষেমকরী ( ক্ষেমস্করী )। 
তূর্গার অন্যতম একটী অভিধ! হচ্ছে ক্ষেমস্করী এবং রাঙ্গস্থানে খিমেল- 
মাতা নামে তিনি জন সাধারণের উপাসনার পাত্রী । ক্ষেমার্যা আর 
দুর্গা যে এক ও অভিন্ন এটা সহজবোধ্য, কারণ ক্ষেমহ্থরী দুর্গার 

৯৪ 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা” উপাসনার সাক্ষ্য প্রমাণ 
আর একটী রূপ। তাছাড়া শিলালিপিটীর প্রাপ্তিস্থান একেবারে 
মন্দির সন্নিকটে । ক্ষেমস্করী ও খিমেলমাতার অভিন্নতা সম্পর্কে 
সুম্পষ্ট নিশি পাওয়া যাবে ১২৩৪ বিক্রমসংবতে। ( ১১৭৮ 
ধুঃ) লিখিত ওশিয়ানে ( মাড়রার ) সচীয়ামাতা৷ মন্দিরের উত্তর পূর্ব 
কোণে সন্নিবিষ্ট একটী শিলালিপি থেকে । 

“মাদার গডেসে"র শঙ্কর! নামে রাজস্থানে পূজিত হবার সংবাদ 
পাওয়। গেছে ৬৯৯ বিক্রমসংবৎ মোতাবেক ৬৪৪ খুষ্টাব্দের সাকরাই 
শিলালিপির ১৪শ শ্লোকটিতে। এই লিপির ২য় প্লোকে দেবীকে 
চণ্ডিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে । উত্তর ভারতে দেবী পুজার 
সাক্ষ্যবহুন করছে মেবার অঞ্চলের সামোলিতে প্রাপ্ত আর একটি 
শিলালেখ। এটির সময় হচ্ছে ৭০৩ বিক্রমসংবৎ) অর্থাৎ ৬৪৬ 
খঃ। দেবী অরণ্যবামিনীর সম্মানার্থে একটি মন্দির নির্মাণের কথা 
লিপিটির বিষয় বস্তু । হরিবংশ পাঠে জানা যায় ছুর্গী ছিলেন 
বনবাসিনী; অতএব শিলালিপির অরণ্যবাসিনী দেবী খুব সম্ভব ছূর্গা 
ছাড়া আর কেউ নন। অরণ্যবাসিনী নাম থেকে আরও মনে হয় 
হিন্দু ধর্মের অন্তভূক্ত হবার পূর্বে তিনি ছিলেন শক্তিশালী আটবিক 
অনার্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্থ দেবতা । 

পৃথিমাতারূপেও যে 'মাদারগডেস+ রাজস্থানে পুজিত হতেন, 
তার সমর্থনে কেবলমাত্র ডূঙ্গরপুরের বনুন্ধরা মন্দির নয়) সেখানে 
পাওয়া একখানি খণ্ডিত শিলালিপির সাক্ষ্যও পেশ করা যেতে 
পারে। খুষ্টীয় ৭ শতকের অক্ষরে লেখা এই লিপিতে “মাদার- 
গডেস”কে বন্ুন্ধর! সন্বোধনে স্তুতি করা হয়েছে। 

কনৌজের গুর্জরপ্রতিহাররাঞ্জ প্রথম ভোজদেবের দৌলতপুর 
তাত্র শাসনখানি খৃস্তীয় ৯ শতকে উত্তর ভারতে দেবী পৃজার একখানি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্লিল। এই লেখটির সঠিক তারিখ সম্বন্ধে প্রচুর 
মতভেদ আছে, কিন্তু প্রথম ভোজদেবের অন্তান্ত তাঅলিপি থেকে 
সদ্ধান্ত কর! হয়েছে তিনি ৮৩৬ থেকে ৮৮৫ খুঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

৪৫ 


মুখলেহুর রহমাণ 
তদছসারে বর্তমান লেখটির সময় নির্দিষ্ট কর! হয়েছে ৯০০ বিক্রম 


সংবং। ৮৪৩ খুঃ। এই লিপিতে উল্লেখিত খর্জরপ্রতিহার বংশের 
আটজন নৃপতির মধ্যে তিন জন ছিলেন শান্ত; একথা তাদের 
প্রত্যেকের নামের পুরে পরম-ভগবতীভক্ত? কথাটি থেকে বেশ 
বোঝা ষায়। জনৈক পণ্ডিত এই বিশেষণটার যে অর্থই করুন না 
কেন, পুরাণগুলিতে “মাদার গডেস+কে ভগবতী নামে অভিহিত করা 
হয়েছে একাধিকবার। স্থৃতরাং ভগবতী নামে ছর্গাই যে প্রাগুক্ত 
তিনজন রাজার ইষ্টদেবী ছিলেন এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দিহান হতে 
পারি। বর্তমান এবং অন্যান তাঅশাসনে? প্রথম ভোজদেবের 
প্রভাস) 'আদিবরাহ' প্রভৃতি অভিধাগুলি স্বভাবতই তার সৌর- 
মতের পরিচয় দেয়। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর উপাসক 
ছিলেন তার সপক্ষে প্রচুর শক্তিশালী নজীরের অভাব নেই। (২৭) 
লিপি-বধিত দেবী ভগবতীর সঠিক পরিচয় পট্রের উপর খোদিত 
দেবীমূত্তি থেকে সংশয়াতীতভানে পাওয়া যাবে। সমপাদস্থানক 
ভঙ্গীতে চতুরূর্জ দেবী দাড়িয়ে আছেন ছুটি বাঘের মাঝখানে ; 
তার ডান দিকের উপরের হাতে রয়েছে শিবলিঙ্গঃ নীচের বামহাতে 
কমগ্ুলু আর উপরের বামহাতে গণেশ মূত্তি। “অতএব এই মৃতিটী 
হচ্ছে পার্ধতী বা! ভগবতীর; যা সাধারণতঃ শৈব মন্দিরে দেখা! যায় 
এবং ধর উপাসক ছিলেন নাগভট্ট, প্রথম ভোজ ও মহেদ্র পাল?। 
(২৮) খুষ্ঠীয় ৯ শতকে অশ্বিক! নামে “মাদার গডেস? রাজস্থানে জৈন 
সম্প্রদায়ের উপাস্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে 
মাড়বারের ঘাটিয়ালায় মাতাজী মন্দিরের প্রাচীর সংলগ্ন ৯১৮ বিক্রম 
সংবতের (৮৬১ খুঃ) শিলালিপিখানির ৷ (২৯) জেন দেবী অস্বিকার 
নাম ও বূপ উভয়ই দুর্গার কাছ থেকে ধার করা। (৩০) 

ষোধপুর থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে অরনার একটি স্তম্তলিপিতে 
(খুঃ ৯-১০ শতক ) “মাদার গডেস+কে নন্দ। নামে অভিহিত করা 
হয়েছে ।(৩১) বনাহপুরাণমতে(৩২) নন্দ! ছূর্গীর অপর একটি নাম 

৯৩ 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা উপাসনার সাক্ষা প্রমাণ 
ও রূপ, এবং এই নামেও তিনি বৃত্রাস্থরকে বধ করে দেবতাদের 
আনন্দ দান করেছিলেন। হিমালয়বাসিনী নন্দ! “মাদার গডেসে'র 
একটি পৌরাণিক নাম; তার সঙ্গে বৌদ্ধ হারীতি বা কুষাণ মুদ্রায় 
অস্কিত নানা দেবীর কোন »দম্পর্ক আছে বলে কোন কোন পণ্ডিত 
দাবী করলেও (৩৩) আমরা তাদের সঙ্গে একমত হবার কোনরূপ 
যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। ১০০৩ বিক্রমসংবৎ বা ৯৪৬ খুস্টাব্দে 
উৎকীর্ণ মহোদয়ার অধিপতি ২য় মহেন্দ্রপালের প্রতাপগড় শিলা- 
লিপিতে (৩৪) দেবীকে অভিহিত করা হয়েছে বটযক্ষিনী নামে । 
এ নাম দৃষ্টে মনে হয় অরণ্যবাসিনীর মত আদিমযুগে এই ছেবৌ 
ছিলেন অনার্যসেবিতা, আর সত্তার পুজার স্থান ছিল বটবৃক্ষের 
মূলদেশে। লিপিতে দ্রেবীকে মহ্ষিমদ্দিনী ও কাত্যায়নী বলে 
সম্বোধন করে তার সাহায্য প্রার্থনা করায় বোঝা যায় বটযক্ষিনী 
আর ছূর্গা এক ও অভিন্ন। মাড়বারের কিনসারিয়ার কেবয়মাতা 
মন্দিরের শিলালিপিতে (৩৫) দ্রেবীকে কালী ও কাত্যায়নী বলে 
উল্লেখ করায় মনে হয় রাজস্থানে খিমেলমাতার মত কেবয়মাতাও 
দুর্গার একটি আঞ্চলিক নাম। এই লিপি থেকে প্রকাশ হয় ষে 
মন্দিরটি দেবী ভবানীর জন্য নিমিত। এ ছাড়াও লিপির ওয় 
পঙক্তিতে বীর ভগবতী ও কাত্যায়শী নামের উল্লেখদ্বারা 'কেবয়- 
মাতাকে হূর্গার সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছে। 
কাঙড়ার পূর্বদিকে অবস্থিত বৈজনাথে খুষ্টীয় ৯ শতকে উৎকীর্ণ 
যে প্রশস্তিটি ( ৩৬ ) আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মহাভারত ও হরি- 
বংশের অনুকরণে “মাদার গডেস?কে স্তুতি করা হয়েছে । এই 
প্রশস্তিতে দেবীর অন্যান্ত গুণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে তিনি 
মহাশক্তি। সিংহবাহিনী; ত্রিনয়ন? পৰ্তছুহিতা ( পার্বতী ) দেবজননী; 
উগ্রপত্বী, গৌরী; মৃগনী ও শর্বাণী। এই প্রশস্তিটি মধ্যযুগে উত্তর 
ভারতীয় হিন্দুধর্মে“মাদার গডেস*রূপেছ্র্গার প্রাধান্য ওতার উপাসনার 
গুরুত্বকে সন্দেহাতীতভাবে সমর্থন করছে বললে অত্যুক্তি হবে না। 
৯৭ -; 


মুখলেন্ুর রহমান ্‌ 

বিহার ও বাংলাদেশের বিভিনস্থানে আবিষ্কৃত আদিম টেরা 
কটা স্ত্ীস্ৃতিগুলি প্রাচীনকালে পাকভারতের পূর্বাঞ্চলে “মাদার 
গভেসে?র পুজার অস্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপক। (৩৭) ময়ুরভণ্জে 
প্রাপ্ত একটি হরগোরী মৃত্তি কুষাণযুগে উড়িস্তায় শাভ্তপ্রভাবের 
ইঙ্গিত দেয়। গয়! জেলাস্থিত নাগাুনি পর্বতে আবিষ্কৃত অনস্তবর্মণের 
শিলালিপিগুলি প্রমাণ করে “মাদার গডেস” দুর্গ তার একাধিক 
নাম ও রূপে পূর্বভারতের হিন্দু সমাজে খুষ্ঠীয় ৫ শতক বা তারও 
পূর্ব থেকে বিশিষ্ট দেবীরূপে পুজিত হচ্ছিলেন। 

গ্রাকৃতপক্ষেঃ পূর্র্বভারতে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে; প্রাচীন বা! 
মধ্যযুগে দেবীপুজার অস্তিত্ব নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে এমন 
পু'খিগত (//2707)) / বা প্রত্বতাত্বিক নজীরের পরিমাণ খুবই কম। 
বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে শুজ বা কুষাণ আমলের ভাস্কর্য শিল্পের 
নিদর্শন যে সব সত্রীমূত্তি পাওয়া গেছে তার কোনটাকেই শাক্তদেবী 
বলে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না। খৃষ্টীয ৮ শতকের সোমপুরী 
( পাহাড়পুর ) বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টেরাকটা ও পাথরের 
তৈরী বন্থ দেবদেবীর মৃতি পাওয়া গ্রেছে, কিন্তু সেগুলি সবই 
বৈষব আর বৌদ্ধধর্মের । পাহাড়পুরে শিব, ব্রহ্মা, এমন কি গণেশের 
মৃতি পর্যস্ত পাওয়! গেছে, কিন্তু ছূর্গাপৃর্জার অস্তিতবস্থচক কোন কিছুই 
আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। 

বিস্ষুণ নুর্ধ প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করে বাংল! দেশে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের অন্তিবজ্ঞাপক অনেকগুলি প্রাকৃগুপ্ত ও তার পরবর্তী 
যুগ্গের মৃতিই শুধু আবিষ্কৃত হয়নি, বেশ কিছু সংখ্যক শিলা ও 
তাঙ্লিপিও পাওয়া গেছে । (৩৯) আদি মধ্যবৃগীয় বাংলা দেশে 
হর্গাপুজার পুঁথিগত সাক্ষ্য একেধারে নেই বললেই চলে। ১২ 
শতকেন গ্রন্থকার সন্ধ্যাকর নন্দী ভার রামচরিতমে দেবীপৃজার 
যে সামান্তম ইঙ্গিত করেছেন তাতে আমরা জানতে পারি যে 
এদেশে “মাদার গডেস+ উমা নামে পরিচিত ছিলেন এবং তীর 


৪৮ 


প্রাচীন ভারতে “মাতৃকা” উপাসনার সাক্ষ্য প্রমাণ 
পুজার সময় বরেন্ত্রী উৎসবময় হয়ে উঠত। (৪০) এর অনেক পরে 
আবির্ভাব হয় হুর্গাপুজ। পদ্ধতি রচয়িতাদ্ের। এদের মধ্যে একজন 
হচ্ছেন শুলপানি। এর লেখা! ছুর্গোৎসববিবেক ও বাসম্তীবিবেক ॥ 
দুর্গোৎসববিবেকের নিবন্ধগুলিতে তার পূর্বস্থরী ছুজন বাঙ্গালী 
পণ্ডিত, জিকন ও বালকের রচন। থেকে প্রচুর উদ্ধতি আছে । (৪১) 
জিকন বা বালকের কাল নির্ণয় হয়নি তবে এ'র! পূর্ববঙ্গের 
জনৈক রাজ হরিবর্মদেবের (১২ শতক ) মুখ্যমন্ত্রী ভট্ট ভবদেষের 
পুর্বে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। (৪২) কারণ ভবদেব 
তার স্বরচিত স্মৃতির টাকায় জিকন, বালক এবং শ্রীকর বলে আর 
একজন পণ্তিতের রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রধাণতঃ পূজা! 
পদ্ধতির উপর লেখা এই সব গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি 
বাংল! দেশে ১০-১১ শতকে দেবীর মুন্সয়ী প্রতিমার পুজা করা 
হত। (৪৩) কিন্তু এদেশে ছূর্গাপুজার উৎপত্তি বা তার প্রসারতার 
ইতিহাস সম্পর্কে এ গ্রন্থগুলি একেবারেই নীরব। 
বাংল! দেশে দ্েবীপুজার প্রাচীনতম প্রামাণ্য লেখটিতে “মাদার- 
গডেস+ অভিহিত হয়েছেন শর্রবাণীনামে। এটা! বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় কারণ নামটি বৈদিক ও পৌরাণিক । দেবীর এই অষ্টভূজ! 
ধাতব প্রতিমার পাঁদপীঠে উৎকীর্ণ লেখাটি সম্বন্ধে বিস্ময়কর ব্যাপার 
হল, এর নির্মাণকত্রী ও উৎসর্গকারিণী প্রভাবতী হচ্ছেন গোঁড়া 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বী রাজা দেবখক্োর (খুঃ ৭ শতকের শেষভাগ ) মহিষী | 
দেবী ষে বাংলা দেশে বৌদ্ধ সেবিতা৷ ছিলেন তার আরও নজীর 
পাওয়া যাবে ১১৪১ শকে লিখিত পত্রীকেরার রাজা রণবঙ্কমন্ল 
হরিকলদেবের ময়নামতী তাত্রশাসন খানিতে। এতে দেবীকে 
ছুর্গোত্বরা” নামে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশ্টে একটি বিহার উৎসর্গ 
করার সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
পুর্ব ভারতে দেবীপুজার প্রমাণ ্বরূপ লিখিত সংবাদগুলি 
বেশীর ভাগই দেবীর ধাতব বা প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠে খোদাই করা। 


৯১৫ 


মুখলেস্থর রহমান 

এই সব মুত্তিগুলি “মাদার গডেসে'র বিভিন্ন নাম ও রূপের পরিচায়ক । 
লিপিগুলি সন তারিখযুক্ত, অতএব দেবীপুজার ইতিহাস রচনায় 
এগুলির গুরুত্ব অনম্বীকার্ধ। শর্ব্বাণী মুত্তিলিপিতে বৌদ্ধরাজ- 
মহিষী প্রভাবতী এ প্রতিমা উৎসর্গ ৎকরেছেন, এ সংবাদ থেকে 
বোঝা! যায় খুঃ ৭ শতকের শেষ ভাগে বাংল! দেশে দেবীর উপাসন। 
কতখানি সর্বজনীনতা আর প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এইভাবে 
লোকনাথের ত্রিপুরা! তাআ্লিপিতে (৬৬৩--৬৪ খুঃ) সংযুক্ত শীলের 
উপর খোদাই কর! গজলক্ষ্মীর মূত্তিকেও ৭ শতকের পূর্বববাংলায় 
এ দ্বেবীর উপাসনার প্রমাণ বলে ধরা যেতে পারে । এই লেখগুলিতে 
মধাযুগে দেবী তার যে সব নামে সুবিদিত ছিলেন কেবল মাত্র 
তাই জান! যায় না? স্থান বিশেষে কি কি আঞ্চলিক নামে তিনি 
জনসাধারণের উপাস্তা ছিলেন তারও হদ্দিস মেলে । যেমন, দেবীর 
জননীরূপ জ্ঞাপক পুণ্ডেশ্বরী, পুণ্যেশ্বরী, মুণ্ডেশ্বরী ইত্যাদি প্রাতিমা- 
গুলি থেকে মনে হয়ঃ এই অভিধায় তিনি মধ্যযুগে বিহার প্রদেশের 
অনেক স্থানে পুজিত হতেন। এগুলির চেয়েও অখ্যাত হচ্ছে দেবী 
কষেমস্করী, খিমেলমাতা, অরণ্যবাসিনী, বটযক্ষিনী, দধিমতী প্রভৃতি 
মধ্যযুগীয় নামগুলি/যার সাক্ষাৎ আমর ইতিপূর্বেই পেয়েছি । 
আমর! আরও দেখেছি; দেবীর ঘোররূপবাঁচক ছূর্গা, চণ্ডী ও মহিষ 
মর্দিনী নামও কতকগুলি শিলালেখে স্থান পেয়েছে। কিন্তু 
দেবীর সৌম্যব্রপেরও সমধিক কদর ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্রিত 
পাওয়া যায় গোবিন্দপালের রাজত্বের চতুদশ বর্ধে (বিক্রমসংবৎ 
১২৩২১১৭৭ খ্‌ঃ) উৎসর্গাকৃত দেবীর পার্বতীরূপের একটি ধাতব 
প্রতিমার গাত্রস্থিত লিপিতে। অনুরূপ ভাবে লিপি খোদাই করা 
মহারাজ লক্ষণসেনের ( ১১৭৮--১২০৬ খুঃ) রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে 
ঢাকা নগরীতে স্থাপিত দেবীমৃতিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য $ চণ্ডী নামে অভিহিতা৷ হলেও দেবীর সৌম্য প্রকৃতির 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব সরবে ঘোষণা করছে তার, কারণ প্রতিমাটি 
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তথ-সংক্কেত 


হিন্দু ধর্মে উপাস্তা এবং হ্র্গাঃ পার্বতী, উম! গৌরী; 
কাত্যায়নী; মহ্ষিমর্ধিনী; চণ্তী, মাতা; দেবী; মহাদেবী 
ইত্যাদি নামে পরিচিতা। 

বিভিন্ন পুরাণগুলিতে এরা ছর্গার শরীর থেকে উদ্ভূত বলা 
হয়েছে । এরা সংখ্যায় সাধারণতঃ সাত জন এবং বিভিন্ন 
দেবতার শক্তি বলে পরিচিত । ব্রাহ্মী, মহেস্বরী, কৌমারী, 
বৈষ্ুবী; বারাহা,; নারসিংহী, ইন্দ্রাণী; এরা যথাক্রমে ব্রহ্মা, 
মহেস্বর, কান্তিকেয়, বিষুণ; বরাহরপী বিষণ নরসিংহরগী 


বিষ ইন্দ্রের প্রতিভূরূপে অস্থুরদলনী ছুর্গার সাহায্যকারিণীন 
[2100১ 17 4৯০ 1009 9810695, 09100668১ 1933, 70, 37, 
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মহাভারত, বনপর্ব ৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিরাট পর্ব ২৩শ অধ্যায়। 
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সারওয়ার মুরশিদ 


ঙঁ 


প্রভাত মুখোপাধ্যায় তার “রবীন্দ্র -জীবনকথা*য় ছুঃখ করে লিখেছেন, 

“আশ্চর্য লাগে ভাবতে ইয়েটসের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি তার মানসিক আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছিল ।১ এর 
কারণ সম্পর্কে প্রভাতকুমার আমাদের কোনও আলো দেন নি; এ 
বইতেও নয়; তার বৃহত্তর “রবীন্দ্রজীবনী”তেও নয়। ্‌ 

ব্রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মানসিক আকর্ষণ কেন লোপ 
পেয়েছিল তা বুঝতে হলে ছুই কবির বন্ধুত্বের পশ্চাৎপটের দ্দিকে 
ফিরে তাকাতে হবে। তাদের কবি প্রকৃতি ও কাব্যিক পরিণতির 
কথ মনে রাখলে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপস্থিত করলে আশ্চর্য 
হবার কোনও কারণ থাকবে না। 

এ প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এক বিশেষ অর্থে, প্রাচ্য জীবনের 
প্রতীক হিসেবে, ইয়েউসের কাছে রবীন্দ্রনাথের মূল্য শেষ পর্যন্ত 
অম্লান ছিল; যদিচ রবীন্দ্রনাথের ও প্রাচোর চিন্তার কোনও কোনও 
দিকের প্রতি তার কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আরও একটি 
বিষয়ে আমি রবীন্দ্রান্ুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করব ঃ 
সেটি হল, যখন ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করছেন তার কাছাকাছি সময় তর একটি কবিতায় প্রায় রাবীক্দ্রিক 
অনুভূতি ও চিন্তার আকম্মিক ও বিস্ময়কর উপস্থিতি। 

রবীক্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় হয় প্রথম মহাযুদ্ধের 
ছ'বছর আগে। এ সময়টা! যুরোপীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কটকাল। 
যুরোপের মানবতন্ত্রী এবং বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতা তখন বিস্ফোরণের 
দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এ জটিল সভ্যতার নীচের তলায় 
ছিল কুটিল ক্ষয়, আর উপর তলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং 
শূন্ততা। এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গ্রভীর সংস্কৃতির 


সারওয়ার মুরশিদ 
মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ । সংশয়দীর্ণ ও হত-প্রত্যয় 
যূরোপীয় চিত্ত তার আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হল। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয়ের ভূমিকাটি দীর্ঘ 
করে দ্রেওয়ার প্রয়োজন আছে। আয়্লগ্ডের সাংস্কৃতিক ও* আধ্যা- 
আ্সিক ইতিহাস ইংলপগ্তের থেকে স্বতন্ব এবং কোনও কোনও দিক 
দিয়ে যুরোপে অনন্ত । তাহলেও উনিশ শতকের শেষ দিকে ও 
বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ছু'দেশের লেখক ও ভাবুকদের 
অনেকে একই আধ্যাত্মিক সমস্তায় পাঁড়িত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদ, 
বস্তবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও যাত্ত্রিক বিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করে, 
সহজ উপলব্ধিকে সংশয়াক্রাস্ত করে এবং কল্পনাকে খব করে 
অধ্যাত্ম জীবনকে শুন্ুগর্ভ করে দিয়েছিল। ডারউইনীয় বিব্তন 
তত্ব এবং বাইবেলের এতিহাসিক সমালোচনার মুখে বিপন্ন, এবং 
যুক্তিবাদী প্রোটেষ্টাপ্ট মানসিকতার কল্পনাহীন ও অসুন্দর আচার 
অভ্যাসের বাহন, ইসায়ী ধর্ম এ শৃন্তত৷ অনেক ক্ষেত্রেই পুরণ করতে 
পারেনি। জীবন ও জগতের সাধিক ব্যাখ্য! হিসেবে; একই সঙ্গে 
বুদ্ধি, কল্পনা! ও আত্মার আশ্রয় হিসেবে, এ ধর্ম অকেজে হয়ে 
পড়েছিল- ইয়েট সেরু'ভাষায়; “এক বাক্স খেলনায় পরিণত হয়েছিল । 
এ আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতে ইয়েট স্‌ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার 
সঙ্গে পরিচিত হন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের দৌত্যে। খৃষ্টের মত 
প্রিয়দর্শন এই ব্রাহ্মণ যুবক গীতা ও শঙ্করাচার্ষের বেদান্তের ব্যাখ্য। 
করে শতাব্দী-শেষের তরুণ ভাবলিন সমাজের কাছে জ্ঞান, উপলব্ধি 
ও কল্পনার এক নুতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। এ কথা মনে 
করার ষথেষ্ট কারণ আছে যে পরবর্তীকালে যে স্বীকৃতি ও মুগ্ধতার 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটউসের পরিচয় হয়েছিল, তার ক্ষেত্র 
অনেকখানি তৈরী করেছিলেন এই দার্শনিক ব্রাহ্মণ । পরিণত 
বয়সে ইয়েটস বলেছেন, “এলকিবায়ডিস সক্রেটিসের কাছ থেকে 
পালিয়ে বেঁচেছিলেন পাছে সব ছেড়ে দ্রিয়ে জীবনভর শুধু তার 
১০৮ 
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ইয়েস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
কথাই শুনতে হয়। আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি) আমরা 
তরুণেরা, যার! কর্মে ও চিন্তায় অজানাকে খুঁজেছি, তারা ভেবেছি, 
শুধু এ মানুষটার কথা শোন! আর পরিশেষে তীর মতো! ভাবতে 
পারা জীবনের সার্থকতম কাজ 1১0৭) বস্ততঃ গ্রহণে, প্রতিক্রিয়ায়, 
বর্জনে ভারতীয় ঞ্রুপদী দর্শনের এই ব্যাখ্যাকার কবি ইয়েটসকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন । মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বাণী 
তার স্মৃতিতে, গছ্যে ও কাব্যে সারাজীবন থেকে থেকে অনুরণন 
তুলেছে। 

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ইয়েট.স কি পেয়েছিলেন ? 
তার কাছ থেকে ইয়েটস পেয়েছিলেন এমন এক দর্শন যা! 'যুক্তিসহ' 
এবং একই সঙ্গে 'নিঃসীম? 168) এ দর্শনের প্রধান প্রত্যয়, সব কিছুর 
উৎসমূল আত্মা । এ প্রত্যয় যুরোগীয় সংস্কৃতিতে ছূর্বল হয়ে পড়েছিল; 
আর এ নিশ্চয়তার উপরই তিনি জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন। ইয়েটসের বন্ধু রাসেল বলেছেন; “ভগবৎ গীতা 
এবং উপনিষদের প্রজ্ঞায় এমন দৈব পরিপূর্ণতা দেখতে পাই যে আমার 
মনে হয়, এর রচয়িতারা যেন অকিক্ষুব্ধ স্মৃতি নিয়ে কামনাতুর 
সহত্র জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দেখেছেন; 
কায়াহীনের সাথে ছায়ার লোভে মানুষের জরাক্রান্ত ছন্ব। নইলে 
আত্মা ষ নিশ্চয় বলে জানে, তা এমন বিশ্বাসের সঙ্গে কি করে 
তশরা বলে যেতে পারলেন ?(৫) ইয়েটস ও রাসেল ছ'জনেই এ 
নিঃসংশয় প্রত্যয়ের উপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। 
ইয়েটস বলেছেন, প্ার্শনিক কান্টের ধারণায় যে তিনটি জিনিষ না 
হলে বাঁচা চলে না আমিও সে তিনটি জিনিষের উপর সাহিত্যের 
ভিত্তিকে দাড় করাতে চাই। এগুলি হল ঃ মুক্তি, ঈশ্বর, অবিনশ্বরতা। 
বেকন; নিউটন এবং লকের প্রভাবে এ তিনটি জিনিষই ফিকে হয়ে 
গেছে। সুতরাং সাহিত্যও হয়ে গেছে ক্ষয়িফ্ু। আইরিশ সাহিত্য 
তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন আমি এতে দেখতে পেয়েছি 
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শুধু এ তিনের কোন একটির স্বীকৃতি এবং আর সব কিছুর প্রতি 
উপেক্ষা । এ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন এতে 
দেখতে পেয়েছি এমন আবেগ ব1 বেহিসেবী চরিত্রঃ য1 জরাহীন, 
মৃত্যুহীন বলে ভাবতে সক্ষম মানব চিত্তের স্বতংন্ফত প্রকলশ ৩) 
এ সৰ যদিও ইয়েটংসের শেষ জীবনের উত্ভিঃ তিনি এ কথার সাক্ষ্য 
রেখে গেছেন যে নূতন আইরিশ সাহিত্যের পেছনে ষে দর্শন তাতে 
মোহিনী চট্োপাধ্যায়ের অব্দান অনেকখানি 1(৭) 
মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ইয়েটস আর 
একটী বড় সমস্তার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। ইয়েটস আজীবন 
মানবসত্তার এক্যের সমস্তা নিয়ে ভেবেছিলেন। এর ছু1টো দিক; 
একটি ব্যক্তির এঁক্য, অপরটি সমাজের এঁক্য । কবি হিসেবে নিজের 
জন্তেঃ এবং তণর জাতির জন্কে; তিনি একটি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা 
গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি এমন একট কিছু 
চেয়েছিলেন ষা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্রেষণী প্রক্রিয়ায় শতভাগে 
ভেঙে যাওয়া ব্যক্তিমনকে আবার এক করবে, যা সব শ্রেণীকে এক 
বৃত্তে স্থান দেবে এবং জাতির সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্ষকলাপকে, অর্থনীতি 
জাতীয়তা ও ধর্মকে, এক আস্তর ছন্দে মিলিত করবে । ইয়েটস 
আধুনিক মানুষ হিসেবে এমন ধর্ম চেয়েছিলেন যা! ব্যক্তির সম্পূর্ণ 
সত্তাকে পরিতৃপ্ত করবে, ভেতরের জগতের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের 
জগৎকেও একটী আত্মিক সংহতি দান করবে । এই এঁক্যের স্থত্র 
তিনি দেখেছিলেন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অসীম বিস্তৃত দর্শনের 
গভীর চিন্ময়তায়। 
কিন্তু ইয়েট স্‌ কবি, তিনি শুধু দর্শন খোঁজেননি, তিনি দেখতে 
চেয়েছেন কাব্য এবং জীবনে তার রূপ। “আমাদের সত্তার ষে 
একটি কালাতীত স্থানাতীত দিক আছে তা হয়তে। আমাদের যুক্তির 
কাছে আধুনিক দর্শনের কোনও কেতাব স্থচ্ছন্দে প্রমাণ করতে 
পারবে, তবুও তো। দেখতে পাই আমাদের কল্পন। নিসর্গের দাস 
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হয়ে আছে 1৮) তাই প্রয়োজন স্পন্দিত 'অভিজ্ঞভার? 1(৯) 
রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও দিক দ্দিয়ে ইয়েটসের এ দাবী 

মিটিয়েছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায় যে দর্শন থেকে ইয়েটসকে 
পাঠ দিয়েছিলেন সে দর্শন-লাজিত সংস্কৃতির পরমাশ্চ্য প্রকাশ তিনি 
দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে । গীতাঞ্জলি'র কবিতায় বেদ- 
উপনিষদের মমেখিত প্রত্যয় ও আশ্বাস বাংল! দেশের রোদভর! 
নিবিড় নীল আকাশের নীচে নূতন করে ধ্বনিত হয়েছিল। এ 
প্রত্যয়ের অভলতা৷ ও প্রশান্তি ইয়েটসকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল । 
তর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল প্রধানত; একটা স্থিতধী 
এবং স্ুসম্পক্ত সংস্কৃতির আবেদন । যেখানে কিষাণ ও অভিজাত 
জীবনে তখনও যোগ ছিল এবং দেহ ও আত্মাকে মানুষ আলাদ। 
করে দেখেনি । 
ইয়েটস গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছেন £ “ভারতীয় সভ্যতার মত 
রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে আবিফধার করে এবং তার মুক্তির কাছে 
নিজেকে সমর্পণ করেই খুসি ।(৯) “সারা জীবন আমি যে জগতের 
স্বপ্ন দেখেছি এ কবিতাগুলোর চিন্তায় দেখতে পাই সেই জগৎ? 
এগুলো! এক পরম সংস্কৃতির কীন্তি, তবুও মনে হয় এগুলো যেন 
কাশ-দর্বার সাধারণ মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাব্য ও ধর্ম 
যাতে মিলে এক হয়ে গেছে এমন একটী এতিহা, শতাব্দীর পর 
শতাব্বী ধরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থেকে ভাব ওউপমা গ্রহণ করেছে, 
এবং বিছজ্জনের ও আমীরের চিস্তাকে আবার পৌছে দিয়েছে 
জনতার কাছে । যদি বাংলার সভ্যতা ভেঙে না যায়ঃ ষে মন সবার 
মধ্যে অন্তঃশীলা তা যদি আমাদের মনের মত ভেঙে খান খান 
হয়ে না যায়, ভাহলে কয়েক যুগের মধ্যে এদের সূক্ষ্ম সৌকর্ষের কিছু 
নাকিছু পথস্থিত ভিক্ষুকদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে (১) 

কিন্তু যুরোপীয় হিসেবে ইয়েস সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়ে 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেহ ও আত্মার অনায়াস মিলন দেখে । 
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ইয়েটস গৌতাঞ্জলির এ লাইন কটির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে 

বলেছেন £ “এ পবিত্রতার অনুভূতি ক্ষুত্র প্রকোষ্টের ধর্ম-চ্চার অনুভূতি 
নয়, কিংবা কশার সাহায্যে আত্মনিগ্রহজনিত অনুভূতি নয়। এ 
যেন ধূলে! আর নূর্ধালোকের ছবি আকেন; এমন কোনও শিল্পীর 
অন্থৃভূতি-_ শুধু তীব্রতর হয়ে উঠেছে এই যা। এ কণ্ঠ শুনতে হলে 
আমরা যাই; ধারা আমাদের হিংসাপুর্ণ ইতিহাসে নেহাতই বিদ্বেশীর 
মত; সেই সেণ্ট ফ্রান্সিস আর ব্রেকের কাছে.।,১২) মোহিনী 
চট্টোপাধ্যায় তরুণ ইয়েটসকে বলেছিলেন £ শিশুদের শেখাও এ 
দেহ তাদের নয়?) আবার, “এ দেহ-ই ব্রাহ্মণ 1১৩) পরে ইয়েটস 
গীতাঞ্জলি'তে পড়লেন £ 
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যা ছিল তত্ব কবির অভিজ্ঞানে তা উপলব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষতা 
লাভ করল । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা ইয়েটসের 
কাছে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী প্রাণম্পর্শী করে 
উপস্থিত করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই । 


আধুনিক কালের খণ্ডিত সমাজ, খণ্ডিত কালচেতনা, এবং খণ্ডিত 

জ্ঞানের জন্য ইয়েটস যতখানি ক্রিষ্ট বোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 

জীবনের এবং তার সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত এক্য দেখে তার প্রতি ঠিক 

ততখানি আকৃষ্ট বোধ করেছেন । এ ছাঁড়। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের মতো! 

' নিজ দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তাক্ষেত্রের নায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 

আভিজাত্যও ইয়েটসের ভালে! লাগার কথা। আরও একটি 
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কারণ সম্ভবতঃ ছুই কবির সখ্যের সহায়ক হয়েছিল। ভারতের 
আধ্যাত্মিক গৌরব এবং তার রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যেকার 
ব্যবধানটি আয়র্লপ্তের জীবনেও ছিল। ইয়েটস ভারতবর্ষ ও 
আয়লণ্ডের মধ্যে কি আধ্যাঙ্গিক মিল দেখেছিলেন তা প্রসঙ্গাস্তরে 
আলোচিত হবে। 

১৯৩২ সালে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামে এক ভারতীয় সন্যাসীর 
আত্মজীবনীর ভূমিকায় ইয়েটস লিখেছেন £ “আমি রবীন্দ্রনাথের 
সুন্দর কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি'র জন্তে একটি ভূমিকা লিখেছিলাম, আর 
আজ বিশ বছর পর এমন একটি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যা সমান গুরুত্বের বলে পরিগণিত হতে পারে ।১৫) ইয়েউসের 
এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। ইংলগ্ও বইটি প্রায় অজ্ভাত। তাহলে 
হ্য়েটস এ বই সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর মন্তব্য করেছিলেন কি করে? 
পুরোহিত স্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় 
আধ্যাক্মিকতার গুপ্ত ও রহস্যময় দিকের; শ্রদ্ধাহীনের1! বলবেন 
আষাঢ়ে দিকের, প্রতিভূও ছিলেন। স্বামীজীর আত্মজীবনীটি 
অনেক অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ, এ বইয়েরসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যখানির যে মূল্যায়ণ প্রকাশ পেয়েছে তা সম্ভব 
হয়েছে ইয়েটসের মনের কৌঁতৃহলোদ্দীপ্ক ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক 
গ্রীতির জন্যে। এ কথ। বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে 
আলোর চেয়ে অন্ধকারময় রহস্যের প্রতি ইয়েউসের কম অনুরাগ 
ছিল নাঁ। অবশ্য এ কথা! স্বীকার্ধ যে অশরীরী যোনীর অস্তিত্ব বিষয়ে 
ইয়েটসের মনোভাবটি খুব সরল নয়। 

ইয়েটস পুরোহিত স্বামীর ভূমিকায় আরো! লিখেছেনঃ কি 
করে আইরিশ প্রোটেষ্টান্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে লেডি 
গ্রেগরি এবং তিনি, আয়র্লগ্ডের অলৌকিকে বিশ্বাসী অজ্ঞ 
জনসাধারণের দেখা হুরপরীর কাহিনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন । 
এই অনুসন্ধানের ফলে তার! এসে উপনীত হয়েছিলেন এক ঝাপ! 
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অন্ধকারের মধ্যে এমন এক গর্ভাশয়ের মধ্যে যা থেকে সব কিছুর 
উৎপত্তি এমন. এক অবস্থার মধ্যে, “যেখানে উল্লাস ও যন্ত্রণা এবং 
কুকুর আর ঘোড়ার দ্বেখা অপচ্ছায়া” যেন একই জায়গাতে স্থান 
পেয়েছে 1১১৬) কিন্তব সব সময় কবির৫মনে হয়েছে কী যেন একটা 
পাওয়া যাচ্ছে না? আর সে জিনিষটি নিয়ে এলেন পুরোহিত 
স্বামী । তার 'ব্যাখ্যাকারী বুদ্ধি এ অন্ধকারের বার্তাবাহী খণ্ড খণ্ড 
তথ্যগুলোকে এক প্রাচীন দর্শনের স্বুত্রে গ্রথিত করে ইয়েটসের 
মনকে তৃপ্ত করল (১৭) আর এ অন্ধকারের সেতু দিয়ে আয়র্লগ 
ও ভারতবর্ষ ইয়েটসের চিস্তা ও কল্পনায় মিলিত হল। পুরোহিত 
স্বামীর সহযোগিতায় ইয়েটস শুধু যে উপনিষদের তরজম! 
করেছিলেন তা নয় পাতগ্জলি-নির্দেশিত যোগ-প্রক্রিয়া এবং 
তান্তিক রহস্য বিষয়েও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। 
ইয়েটস ধীরে ধীরে ভারতবর্ধকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং 
তিনি এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছিলেন পুরোহিত স্বামীর সংস্পর্শে 
এসে। এ দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাসে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 
একটী ক্ষুদ্র ঘটন! মাত্র এবং শেষ জীবনে যখন তিনি উপনিষদের 
প্রতি বিশেষ ভাবে আকুষ্ট হন তখন রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তর 
অন্থুরাগ অনেকখানি হ্াস পায়। কিস্তৃতার অর্থ এ নয় যে শুধু 
এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মনোভাবের পরিবর্তন 
ঘটেছিল। এখানে ১৯৩৫ সনে রোদেনষ্টাইনের কাছে লিখিত 
ইয়েটনের একখানি চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; “জাহান্নামে 
যাক রবীন্দ্রনাথ | ষ্টার্জ মুর আর'আমি মিলে তার তিনখানি স্থন্দর 
বই বের করেছিলাম; তারপর তিনি বড় কবি হওয়ার চেয়ে ইংরেজী 
ভাষা জানাঁকে অনেক বড় জ্ঞান করলেন; আর ছাপলেন ভাবুকতার 
ভাপে ভর! জঞ্জাল; এবং এ করে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করলেন । 
রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী জানেন না, কোনও ভারতীয় ইংরেজী জানে 
না। যে ভাষা শৈশবে শেখা হয়নি, এবং তখন থেকে চিন্তার 
১১৪ 


ইয়েটজস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, সে ভাষায় গীতময়ত। ব1 বৈশিষ্টের 
সঙ্গে কেউ কিছু লিখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি 
আবার ফিরে আসব; তবে এখন নয়_-ফিরে আসব এ কারণে যে 
সম্প্রতি তিনি ইংরেজীতে কয়েকটি অতি সুন্দর গদ্য রচন! প্রকাশ 
করেছেন যা তার কবিখ্যাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় উপেক্ষিত 
হয়েছে 1১৮) আর ১৯১২ সালে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অন্ু- 
ধাদের জন্তে তাকে ইংরেজী ভাষার কবি হিসাবে তাদের “সংসদে? 
নির্ধাচন করার জন্য বৃটিশ বন্ধুদের কাছে ওকালতি করেছিলেন 1(১৯) 

কিন্ত ইয়েটসের কবি প্রকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিরোধ 
এবং প্রতীচে;র কবির প্রাচ্যের কবির প্রতি অসস্তভোষের কারণ সম্পর্কে 
বিশেষ আলে! পাওয়া যায় জোসেফ হোন লিখিত ইয়েটস জীবনী 
থেকে। ১৯৩৭ সালে একজন ভারতীয় অধ্যাপক ও টি,নিটি 
কলেজের ডক্টর ট্রেঞ্চ এবং ইয়েটসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতব্র্য 
ণ্ষিয়ে একটা তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় নাট- 
কীয়তা ছিল £ 

ইয়েটস উত্তেজিত ছিলেন। তিনি এ বলে কথা শুরু করলেন, 
“আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নিয়ে বড বেশী লেখেন। তার 
এ সব রচনার অস্পষ্টতায় আমার রাগ ধরে । আরেক রকম মরমিত্ব 
কাব্যের ক্ষতি করে তা হল পিটার বেল এবং প্রিমরোজ ঘটিত 
মরমিত্ব।, ডক্টর ট্রেঞ্চ বললেন, “কিন্তু শিলার উপরের প্রিমরোজ- 
গুচ্ছ নিয়ে ওয়ার্ডসোওয়ার্থের কবিতাটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? 
ফুল বৃস্তে, বৃস্ত পাথরে; পাথর বস্থধায় সংলগ্ন; বস্তুধা তার মগ্ডলে নিষ্ঠ, 
এরং খতুর সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব কিছুর উপর বিধাতা।” 
ইয়েট স এ প্রচ্ছন্ন তিরস্কার অগ্রাহা করে বললেন; “আমি সারাজীবন 
উপনিষদের দর্শন থেকে প্রাণরস "গ্রহণ করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
মরমিত্ের একটী দিক আছে যা আমি অপছন্দ করি। ভারতীয় 
কাব্যে আমি ট্রযাজেডী দেখতে পাই না। আর ভারতীয়দের লেখ 
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সারওরার মুরশিদ 
উচিত উর্ছ কিংবা! বাংলায়? অধ্যাপক বন্থ জবাব দিলেন, 
“আমাদের সমস্য! ছন্দে প্রবেশ করা নয়, দ্বন্দ থেকে বেরিয়ে আসা 
ইয়েটস আরও বললেন; অক্সফোর্ডে ভারতীয়দের আলাপ করবার 
সময় মাত্র একজনকে দেখেছি যিনি+ইংরেজীতে নিজকে প্রকাশ 
করার চেষ্টাকে ঘ্বণ। করতেন। তার ক!রণ সে ব্যক্তি ছিলেন নেপালী, 
তাই কখনও স্বাধীনত। হারাননি বা জোয়ালে মাথা লাগান নি। 
ব্রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ছেড়ে দিন।, অধ্যাপক বনু বললেন; 'প্রশ্মটি 
জটিল। হিন্দু মুসলমানের ভিন্ন এতিহোর সঙ্গে আমাদের বোঝা- 
পড়া করতে হচ্ছে। আপনি ভারতবর্ষের জন্তে একটি বাণী দিতে 
পারেন ? এ পক্ষের এক লক্ষ লোক অপর পক্ষের এক লক্ষ 
লোকের সম্মুখীন হোক। বিরোধের উপর জোর দিন, ভারতের 
গ্রতি এই আমার বাণী ।, এরপর ইয়েটস দ্রুত বেগে ঘরের এক- 
দিকে গেলেন এবং সাটোর (২০) তরবার্বিটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কোষ- 
মুক্ত করে চীৎকার করে বললেন; চাই ছন্দ আরও দন্্।%(২১) 
উপরের উদ্ধৃতি ইয়েটসের কাব্যিক রুচি ও মেজাজকে চিহ্নিত 
করছে এবং জীবন চেতনার দিক দিয়ে তার ও রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান 
যে যোজন যোজন তা প্রমাণ করেছে। সম্ভবতঃ ইয়েটস রবীন্দর- 
নাথের ঈশ্বরান্ভূতিতে অল্পষ্টতা ছাড়াও তাগিদহীনতা অভ্যাস ও 
ভাবালুতা দেখতে পেয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করার মত যে ইয়েটস 
উপনিষদের একজন অনুরক্ত পাঠক; এ কথা তিনি জোরের সাথে 
ঘোষণ। করেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে উপনিষদে এমন 
গুণ আছে যা তিনি রবীন্দ্রনাথে দেখতে পান না। উপগিষদের 
অনেক গুণের মধ্যে এ গুণটি যে কি তার কিঞ্চিৎ ধারণ! হয় 
ইয়েটসের এক আলোচনায় ঈশ উপনিপদ থেকে উদ্ধৃত কটি লাইন 
থেকে। ১৯৩৬ সালে আধুনিক ইংরেজী কাব্য বিষয়ে এক বেতার 
বক্তৃতায় ইডিথ সিটওয়েলের %$$ 7৪০৪? কবিতাটির আলোচনা 


গ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ 
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ইয়েটজ ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 

গভীর দর্শনের স্থগ্রি ভয় থেকে । পায়ের তলায় অতলম্পর্শ 
গহবর উন্মোচিত হয়, আর উত্তরাধিকার স্তরে পাওয়া সমস্ত পূর্ব 
ধারণা-"'এর অতলে বিলীন হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক 
সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাস কর্রৃতেই হবে £ সত্য কোথাও আছে কি? 
ঈশ্বর আছেন কি? আত্মা আছে কি? আমরা ভারতের পবিত্র 
গ্রন্থের মত উচ্চকণ্ে বলে উঠি 2 €ওরা সোনার ছিপি দিয়ে বোতলের 
মুখ বন্ধ করেছে) ওটা খুলে ফেল। সত্যকে মুক্ত কর; ।(২২) 

ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধে এ তীব্রতা, ঠার দার্শনিক 
কবিতায় হৃদয়রক্ত মথিত কর। এ জাতীয় কোনও জিত্ভাস। দেখতে 
পাননি । এবং পাওয়ার কোনও কারণও নেই। রবীন্দ্রনাথের 
আধ্যাত্মিকতার দুর্বল দিকের যে সমালোচনা ইয়েটস করেছেন 
তার ষথার্থত। মেনে নিলেও এখানে ম্মতব্য যে, সংশয়াকুল হৃত-এতিহ্া 
আধুনিক যুরোগীয়দের মত বিশ্বাস আবিষঙ্গারের জন্য রবীন্দ্রনাথের 
নৃতন করে আদিম পৃথিবীর শূন্যতার ও ত্রাসের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন 
হয়নি। কোনও অবিশ্বাস তার বিশ্বাসে কোনও দিনই ফাটল 
ধরাতে পারেনি, যেমন ধরিয়ে ছিল জেরাভম্যানলি হপকিন্সের 
ক্ষেত্রে। কোনও সংশয় বা বিরুদ্ধ চেতনার সঙ্গে তাকে যুঝতে 
হয়নি। অনিশ্চয়তার কালে! গহবরে এঁতিহ্ালন্ধ ধারণা বিসর্জন 
দেয়া দূরে থাকুক তিনি তার দন্দ-মুক্ত আনন্দময় অধ্যাত্ম নিশ্চয়তা 
পেয়েছিলেন এতিহ্া সুত্রে । 

ভারতীয় কাব্যে তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ট্রাজেডি? নেই বলে 
ইয়েটস অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে গভীর 
দন্ব ছিল কিনা, থাকলে তা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে; (২০) এ 
বিতর্কে না গিয়েও বোধহয় বল! চলে, বেদান্ত দর্শনের প্রবণতা 
অনুযায়ী তর মন দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতকে ততট। স্বীকার করেনি যতটা করেছে 
এক্যকে। তাই তশর কাব্যে কোনও মৌল, কোনও আত্যস্তিক 
বিরোধ প্রকাশ পায়নি। তাই তিনি ইডিথ সিটওয়েলের মত 

চিত? 


সারওয়ার মুরশিদ 
রাসভ চর্মাবৃত বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের রাসভ চীৎকারে () কেইন ও আবেলের 
কলহ শুনতে পাননি,(২৪8) কিংব! ইয়েটসের মত মানুষের স্বভাবের 
ভিতরকার ক্ষয়হীন ৮2965 (০০17(২৫) দেখতে চাননি । পত্রপুটের 
পৃথিবী” কবিতায় তিনি “বিপরীত” মানুষের জীবনের “ছুঃসহ ছন্দ? 
এবং শুভ-অশুভে?র কথা বলেছেন। এগুলো তার কল্পনায় অতি 
সামান্য স্থান অধিকার করেছিল। এমনকি তিনি যখন পৃথিবীর 
ইতিহাসের সেই “আদিম বর্ধবরের' কথা বলেন য। “্বভাবের কালে। 
গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে একে বেঁকে তখনও মনে হয় না 
যে এ কুটিল সরীস্থপ (আপাততঃ জয়ী হলেও) অমর; কিংবা 
তাকে দেবতারা বিবর্তনের আরে! কয়েক ধাপ পরে নিঃশেষে 
হার করতে পারবে না। অন্ততঃ রবীক্দ্রনাথের গোটা কাব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলার উপায় নেই যে এ “নাগদানবেরঃ হাতে 
শুভের অন্তিম পরাজয় তিনি মেনে নিয়েছিলেন, তার কন্পন! 
অশুভের উপর বেশীক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারেনি । “শিশুতীর্থে। 
তর অশুভ কল্পনার ক্রুর বাস্তবতা যে প্রত্যয় স্হপ্টি করে তর 
শুভ সম্ভাবনার চিত্র মোটেই তা করে না। তবুও কবিতাটির শেষ 
শুভে। 'পশুই শাশ্বত: এ কথা পাঠক ভুলতে না পারলেও কবিতার 
শেষে কবি ভূলে যান। সাধারণভাবে এ সত্য যে ছন্দ দেখে 
রবীন্দ্রনাথ গীড়িত হন? অশুভ দেখে তিনি মানুষের জন্তে উৎকন্ঠিত হন; 
সজেসঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনায় তার দ্বন্দ ও অশুভবোধ তলিয়ে যায়। 
ইয়েটসও গভীর ভাবে এঁক্য কামনা করেছেন, কিস্তব সে এক 
অবাস্তবায়িত সুদূর সম্ভাবন! মাত্র। তার কাব্যে বৃত্ত একীভূত 
সত্যের প্রতীক । এ দৃশ্যমান অব্যবস্থাপিত বিশ্বের ব্যাপার নয়; 
খুব বিরল মুহুর্তে মানুষের অভিজ্ঞতায় এ ধর! পড়ে। তাই তিনি 
কল্পনা করেছেন বৃত্তের ভিতর ছু"টী পরস্পর অন্ুবিদ্ধ বিপরীতমুখী 
গতি যার একটী অপরটির সাথে বিরামহীন ছন্দে লিপ্ত । এ ছন্দ 
নিয়মে বাঁধা, এক পক্ষের শক্তি যখন বাড়ে অন্ত পক্ষের শক্তি 
১১৯৮ 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
তখন হাস পায়? পধায়ন্রমে এ চলতে থাকে । হয়ত কোনও অনস্তে 
এদ্বন্বের অবসান হবে। কিন্তু পাথধিব সীমায় চেতনার অর্থ 
দন্বঃ (২৬) আর ছন্দ পু ভাবে, আত্মিক জীবনে এবং 
সভ্যতার ইতিহাসে । আমর" বাঁচতে শুরু করি; যখন থেকে 
জীবনকে ট্র্যাজেডি বলে ভাবি )২৭) তাঁর 1179০) কবিতায় 
আমরা পড়ি £ | 
[17276 81] 006 5610971-91]5 816. (২৮) 
কিন্তু ভূজঙ্গিনী প্রকৃতি মুখ দিয়ে ল্যাজ স্পর্শ করে যে বৃত্ত স্থগ্র 
করে ত৷ জীবনায়ত্ত নয়, অভীগ্গিত মাত্র; ষা আপাততঃ বাস্তব এবং 
যা তিনি সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করেছেন তা হল £ 
0116 009 90৬৮1 018 10111)0 10191)5 ৫1001) 
£৯ 01104 হাথ) 920061106 01170 7060, (২৯) 
কী হিং আর আবেগময় বিরোধের চিত্রকল্পে কবির অদ্ধ 
জীবন ক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে । ইয়েটস ছন্দকে চিন্তার, অভিজ্ঞতার 
বাক্তির এবং বিশ্বের সব সম্পর্কের মূলনীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন; 
অভিজ্ঞতার রূপায়ণেও তিনি ছন্ৰের কাঠামোকে বার বার ব্যবহার 
করেছেন। এমন কি দ্বন্দের স্থত্র ধরে তার কাব্যে পরিণতি 
এসেছিল। প্রথম থেকেই ইয়েটস ছুরকমের মূল্য বিরোধ 
দেখেছিলেন £ একদিকে অক্ষয় সৌন্দর্য, প্রেমঃ সত্তার মুক্তি ও 
স্বতংক্ফ,ততা) অন্যদিকে ক্ষয়, বাধা; বিচ্ছেদ) বিশ্লেষণ । কিন্ত 
রেখার অস্পষ্টতায়, ভাষার অবসন্নতায় এবং ঘুম ঘুম ছন্দের ওঠা 
পড়ায় তর পলায়নী কাব্য মরজগৃতকে কাধতঃ অন্বীকার করেছিল। 
যখন থেকে কাব্যিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইয়েটসের রচনায় বস্ত্জগত 
অপর জগতের মুখোমুখী হল, অর্থাৎ যখন থেকে এ ছুই জগতের 
সম্পর্ক ছন্দময় হয়ে উঠল, তখন থেকে তর কবিতা পেল 
বৌদ্র-উদ্ভাসিত পৃথিবীর তীক্্মতা এবং জ্যা-আটা ধন্থুকের দৃঢ়তা । 
আত্মপ্রকাশকামী কবি-নায়ক নিজ সতত ও বস্তুর সংঘাতবেগ থেকে 
১১৯ 


সারওয়ার মুরশিদ 
পেলেন বস্তৃকে অতিক্রম করার শক্তি। বৃত্তের যে ভগ্রাংশে মানুষের 
অস্তিত্ব তার কোনও অনুভূতি বা অবস্থার কথাই ইয়েটস ভাবতে 
পারেননি সংশ্লিষ্ট বিপরীতকে সামনে দাড় না করিয়ে। উশ্বরের 
সঙ্গে তার সম্পর্কটিও যে নি ব্যের সরল আত্মসমর্পনের সম্পর্ক 
নয়, বরঞ্চ এক ধরণের বৈরিতার সম্পর্ক তা আমরা যথাস্থানে 
দেখতে পাব। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে বোঝ! যাবে যে 
বিপরীতের মধ্য দিয়ে ইয়েউস নিরন্তর পরিপুরককে খু'জেছেন। 
স্তরাং সব বিরোধকে জ্ঞানের ও জীবনের ৮১১ করে এঁক্যকে 
আয়ত্ত করণে চেয়েছেন) ছন্দের মধ্য দিয়ে এঁক্য আসবে এ 
আশ। তিনি এক সময় করতেন। তার ক'টি পংক্তি প্রসঙ্গচ্যুত 


কারে এখানে বলা চলে £ 
[70117061100 0211 109 5018 ০01 ৮/11019 


111861)95 1706 6997 1017. (৩০) 

ইয়েটসীয় ছন্দ জীবনে একই সঙ্গে স্থপ্রিশীল ও বিধ্বংসী, শিল্পে 
সম্পূর্ণ স্থগ্রিশীল ; তা এত মূল্যবান বলেই তিনি ট্র্যাজিক অনুভূতির 
পাঁরমাপে জীবনের মূল্য নিরূণণ করছেন, কিন্তু এ দ্বন্দের 
অনবসানতা অসম্পূর্তাবোধকে অনতিক্রমা করে তার জীবন 
চেতনাকে গভীরতর অর্থে বিয়োগাস্ত করে তুলেছিল । 

ইয়েটসের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এঁক্যবোধ যে অনায়াসলব্ধ, 
এবং সে কারণে তার ছন্দবোধ যে তীল্ষম হতে পারেনি, তা বোধ 
হয় অনন্ধীকার্ধ। ইয়েটস একবার বলেছিলেন £ “প্রাচ্যের কাছে 
সব কিছুর সমাধান আছে, তাই সে ট্রাজেডি কাকে বলে জানে 
না।১ (৩২) 

অধ্যাপক বস্থুর কাছে ইয়েটস ভারতবর্ধকে যে বাণী দিয়েছিলেন 
তাতে আরও প্রমাণ হয় যে তিনি হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন । এ 
বিষয়ে তার মনোভাবকে নাটুকে এবং একটু “কাবাক বলে 
ধরে নেওয়ার লোভ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তর হিংসার একট! 

১২০ 


ইয়েটজ ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
দার্শনিক? অন্তত ভেষজতাত্বিক; ভিত্তি ছিল। তীর জীবনের সর্বশেষ 
কবিতায় তিনি লিখেছেন £ 
৬০ 07961160116 19185611085 19210, 
1 0 7,016! 
ঢ0৬ 072 1061) 21] 0105 816 5210 


56170 5/21 11) 0011 


4170 2 1091) 19 119101175 1012,0, 
9017)9611117 01009 0] 6595 10106 01170 
170 ০0101915165 1115 197019] 1311. (৩৩) 


সুতরাং পূর্ণতার জন্যে ছন্দ এবং হিংসার প্রয়োজন আছে । বল৷ 
বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এ দর্শন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হত ন|। 


ডাবলিন হ্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত হোনের কাগজ পত্রাি 
থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার অস্পষ্টতা 
নিয়ে আলোচন গ্রসঙ্গে ইয়েটস আরও একটু মন্তব্য করেছিলেন। 
তিনি ভারতীয় কবির সঙ্গে নিজের তুলনা করে বলেছিলেন যে 
তার কবিতায় সব সময় তার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট চিন্তা ও যুক্তিসহ 
নিখুত প্রকাশ। ইয়েটস নিজের সম্পর্কে ষে দাবী করেছেন তা? 
অন্ধীকার করা সম্ভব নয়; তবে এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ও 
ইয়েটসের ঈশ্বরবোধ এক ধরণের ছিল না। একজন পরম শুন্দরের 
লীলাকে অন্তর্নোকে ও বহির্লোকে প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন, 
নানারূপে নান! বর্ণচ্ছটায় তার প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, আনন্দে 
প্রেমে শংকায় তকে আপন অস্তিত্বে উপলদ্ধি করেছেন। আর 
একজন কাব্যের ধ্বনি ও মিলের খাতিরে ঈশ্বরের মহিমাকে 
প্রয়োজন মত কমিয়েছেন বাড়িয়েছেন, কখনও জ্যামিতিক-নন্দন- 
তাত্বিক কারণে-ত"ীর বিশ্বকল্পনাকে পূর্ণত! দেওয়ার জন্যে স্থপ্টিকর্তাকে 
ত্রয়োদশ সুচী ঘন ক্ষেত্রঃ বলে অভিহিত করেছেন, কখনও বা 
তখকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে; বিরোধের মধ্য দিয়ে একটু 
নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু ঘোর অহংবাদী ইয়েটস 

১২১ 


সারওয়ার মুরশিদ 
রবীন্দ্রনাথের মত ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও মন্ময় সম্পর্ক স্থাপন করেন 
নি। একারণে তীর কবিতায় ঈশ্বর মম্ময় অন্থুভৃতির অস্পষ্টতা 
থেকে মুক্ত; তর উল্লেখ অতি সতর্ক খ্বিবেচিত এবং ব্রবীন্দ্রকাব্যের 
তুলনায় বিরল। ইয়েটস ছু একবায় মরমী অভিজ্ঞতার প্বাবীও 
করেছেন।(৩৪) একবার তার “আত্মা'-সচেততন অহঙ্কারকে বিসর্জন 
দিয়ে অষ্টার কাছে আত্মসমর্পনও করেছেন, কিন্তু এ সব ব্যতিক্রম 
মাত্র। তবে এ সব ক্ষেত্রেও তার সুমতি, ব্যঞ্জনাময় অথচ স্পষ্ট। 
রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর সুর্যকর কিংবা বাতাসের মতো, তাঁকে 
তিনি এড়াতে পারেন নি-_ এড়াতে চানও নি; তার চেতনা! কখনো 
ঈশ্বরশূচ্ঠ হয়নি) তার দ্রীর্ঘ জীবনের কাব্য সাধনায় তাই ঈশ্বর 
নান! বেশে উপস্থিত । (৩৬) ইয়েটস রবীন্দ্রকাব্যের অতি পরিমিত 
অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্থতরাং তার সমালোচনার 
যেটুকু যথার্থ তা হল এই ষে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরাহ্থুভূতির সব প্রকাশে 
“আবেগের চাপ” বিশ্বাসের উত্তাপঃ, ব্যঞ্জনার প্রাখর্ধ”, সমানভাবে 
উপস্থিত ছিল ন1, এবং এ কারণে তা কাব্যিক বিচারে সামান সার্থক 
হয়নি। “বলাকা'র কবি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মননে সক্ষম এ কথা 
হয়তো ইয়েটস জানতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বিস্ময়কর 
পরিণতি; তাঁর মননের দৃঢ়তা; আবেগের সংযম, ভাষার নির্মম 
মিতাচার এবং ব্যপ্তনার তীক্ষ্মতা ও জটিলতা; এ সব তিনি কি করে 
জানবেন? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নিরাভরণতা। অর্থগাঢ়তা 
ও সংহত শক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য 
ইয়েটসের পরিণত রচনার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এও বলে রাখা 
উচিত যে এ অংশের মতামতের ভিত্তি কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
এবং এ মতামত তার গগ্ভরচনা ও নাটক ছার! পুরোপুরি সমধিত 
হয় কিন! সে বিষয়ে আলোচনার অবকাঁশ আছে। 
ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ 
আইরিশ কবির প্রথম দিকের কোনও কোনও কবিতার উল্লেখ 
১২২ 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে; অর্থ অধ্যাপক বসুর সঙ্গে কথোপক- 
থনের তিন বছর আগে ইয়েটস ২1010 0010510619 0150917১০৬৩ 
[7900160 কবিতাটি লেখেন । কবিতাটির ভাবের কাঠামো 
অনন্য এবং এর শেষ স্তবকের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি বিস্ময়করভাবে 
রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি, এবং তকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 
কবিতাটির নামের মধ্যে খুষ্ঠীয় প্রেমের মূল্যায়ণ স্পষ্ট। ইয়েটস 

এর কারণ দ্রিয়েছেন অন্ত আরেকটি কবিতায় £ মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধি 
করে চলেছে আর ঈশ্বর মাত্র তিন; তার কারণ মানুষ শ্বরের মত 
ভালবাসতে পারে না। মানুষের প্রেম উত্তাপ ও তীত্রত৷ হারায় 
উত্তাপহীন দেহ কিংবা! মনের স্পর্শে" তাই বিশ্বময় পুনরাবৃত্তির 
এ ঘটা, প্রকৃতিতে সংখ্যার এ বাড়াবাড়ি । আলোচ্য কবিতায় 
ইয়েটস খুষ্টীয় প্রেম ছাড়া আধুনিক গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মন ও 
দেহহীন নৈর্যক্তিক প্রেমেরও সমালোচনা! করেছেন। সবার উপরে 
“ঘবণাকে ঈশ্বরের সান্লিধ্যলাভের উপায় বলে তিনি গ্রহণ করেছেন) 
ইতির জন্তেই নেতি; এ নেতির প্রকাশ নায়কের অতি সবল অতি 
সচেতন আমিত্বে উগ্র; কিন্তু সব মানবিক সম্পর্ক; কর্ম, ভয় ও 
ছলনাকে বর্জন করে, সব “দৈহিক ও মানসিক আসবাব পরিত্যাগ 
করে, নেতির গভীর থেকে গ্রভীরে পৌঁছে “আমি” আবিষ্কার 
করল ইতিকে, আর অমনি উদ্বেল আত্মসমর্পণে নত হল ভগবানের 
কাছে। কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্বতি প্রয়োজন ঃ 
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তৃতীয় স্তবকের শ্বর বিদ্বেষের ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয় । আরও লক্ষণীয় 
ইয়েউসের আকস্মিক আত্মসমর্পন। এ কবি নিজেকে স্থ্রিকর্তার 
সমান না হলেও তার প্রায় কাছাকাছি বলে মনে করতেন; তিনি 
শহ্করাচার্যের মত আপোষহীন এঁক্যবাদী ছিলেন; সুতরাং আত্মা ও 
পরমা, বিষয় ও বিষয়ী, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থন। শ্রবণকারীর মধ্যে 
কোনও পার্থক্য দেখতে চাননি। শুধু এ কবিতাটি এর ব্যতিক্রম | 
এখানে তিনি অআ্টার কাছে বিনম্র প্রার্থী। 

বলা বাহুল্য; শেষের পংস্তি কটির স্থুর এবং গৌতাঞ্জলি'র সুর 
এক এবং এ আত্মসমর্পণের ভাব “গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় 


১২৪, 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
ছড়ানো । এখানে ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দগত মিল থাকা 
নিম্রয়োজন। ইয়েটস ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ভাগিদ্ ও প্রেরণায় 
এ কবিত! লিখেছিলেন; ষদদিঞগ্ৰ এ তার ভাবজীবনের এক বিশেষ 
আবহাওয়ায় রচিত। এ আধহাওয়া তৈরী করতে সাহাষ্য করেছিল 
বার্ধক্যের প্রশ্নসন্কুল মন, পুরোহিত স্বামীর দর্শন এবং তার সাহচর্য । 
আরও প্রাসঙ্িকভাবে এখানে ন্মরণষোগ্য যে, পুরোহিত স্বামী এবং 
রবীন্দ্রনাথ ছ'জনেই প্রার্থী ও প্রভুর দ্বৈত স্বীকার করতেন। তাই 
ইয়েটসের মন যখন প্রার্থনা এবং নিবেদনে আকুল ও আর্্র হল 
তিনি প্রায় “গীতাঞ্জলি'র কবির ভাষায় কথ। কয়ে উঠলেন ।(৩৮) 

অবশ্য এই ছুই কবির প্রকৃতি এত ভিন্ন যে তাদের সাদৃশ্য ভাদের 
বৈসাদৃশ্টের তুলনায় অকিঞ্চিংকর। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস থেকে 
কিছু গ্রহণ করেন নি, এবং ইয়েটসও উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়! 
রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কিছু লাভ করেন নি যা তার কবিতায় 
আঙুল দিয়ে চিহিত করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার পর ইয়েটস রদেনস্টাইনকে লিখেছিলেন যে তিনি 
তশর থেকে নিজ শিল্পে অন্ুপ্রেরণ। পান ।(৩৯) তার অর্থ এ নয় 
যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তার মতো কবিতা লিখতে উদ্যোগ 
করেছিলেন। কোনও বড় কবি তা করেন না; ইয়েটসের মত 
স্বনিষ্ঠ মহৎ কবির বেলায় তো৷ তা একেবারেই অচিস্তনীয়। রবীন্দ্র 
নাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে ইয়েটস আপন নির্দিষ্ট পরিণতির পথে 
দ্বপদে অগ্রসরমান। তখন তর বিশ্রুত “০০10. 270 708551019,69+ 
রীতি স্চিত হয়ে গেছে, যাতে রক্ত; কল্পনা এবং বুদ্ধি একসঙ্গে 
প্রবহমান । রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের কয়েকটি সাংস্কৃতিক অভীগ্দা 
এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করা ছাড়া তার 
কাব্যে কিছু ফোগ করেন নি। 

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের সাথে আইরিশ কবির 
পরিচয় সার্থক হয়েছিল 'এভাবে। পরিণামে ইয়েটস জীবনের 

১২৫ 


সারওয়ার মুরশিদ 
মধ্যে সত্যকে অনুভব করে বস্তুর অন্তরে আত্মাকে দেখেছিলেন; 
এবং এ কারণে একদিকে বন্তর একাধিপত্য দবৃপ্তকণ্ঠে অস্বীকার 
করেছেন, আর অন্যদিকে তার অতিবস্তবিহারী কল্পনাকে বস্তর 
মর্মোদঘাটনে নিয়োগ করেছেন? তার কাব্যের মূল জীন্নে ও 
ঘটনায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। বস্তু ও আত্মায় কোন ছেদ 
নেই, প্রতীক ও প্রতীকাতীত শেব পর্যস্ত এক- ৪৫821 ৪৫ 
৪010510200191 ৯/10১ 0136 9610592)6 1178 216 ৫৫ (৪০)--এ কথা যখন 
ইয়েটস বুঝতে পারলেন, বস্তর প্রতি তার অনুরক্তি বাড়ল, সেই সঙ্গে 
তার কবিত! হয়ে উঠল অসাধারণ স্পষ্ট এবং উজ্জল । অবস্থা এ জঙ্যযে 
ইয়েটসের কোন ব্যক্তিবিশেষ বা উৎসবিশেষের কাছে খণ স্বীকারের 
প্রশ্নই উঠে না, কেননা এ বোধ তার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা 
উপলদ্ধি পড়াশোনা, এক কথায় তার জটিল কাব্যজ্বীবনের পরিণতির 
কল। 

তার উত্তরজীবনে ইয়েউসের কাছে প্রাচী এবং প্রতীচি মানুষের 
মনের কতগুলো  স্থায়ীগ্তণ বা প্রবণতার প্রতীক হয়ে দাড়ায়। প্রাচীর 
আকর্ষণীয় দিক তার “সারল্য” “ম্বাভাবিকতা+, “এঁভিহ্াবোধঃ) 
“আনুষ্ঠানিকতা; আর তার মন্দ দিক তার “আকারহীনতাঁ, 
“অস্পষ্টতা, 'অমূত্তত।, “আত্মনিগ্রহ) ও “আত্মসমর্পণেচ্ছা”। প্রতীচির 
বৈশিষ্ট্য তার “দেহীজীবনঃঃ “বাস্তবতা”, “আক্রমণমুখিতা,” তার কল্পনার 
সুব্যক্ত বূপময়ত। এবং ইতিহাসে অসীমের প্রকাশে গুরুত্বদান। 
এ গুণগুলে। তোঁগোলিক হলেও দেশকাল নিধিশেষে যে কোনও 
দেশে যে কোন কালে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
ইয়েটস প্রাচ্যের প্রায় সব ক'টি চিত্তাকর্ষক গুণ দেখতে পেয়ে 
ছিলেন, এবং এ জন্তে শেষ অবধি তাকে মূল্য .ছিয়েছেন। 

১৯৩১ সনে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন £ 
“আপনার কৰিত। আমাকে উদ্দীপ্ত করে। গত কয়েক বছর 
আপনার গঞ্ধ বুচ্যায়, খ্ঘরে বাইরে “জী বনস্থৃতি?, গল্প ইত]।দিতে 
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প্রজ্ঞা ও সোন্দর্য ছই-ই দেখতে পেয়েছি । আপনার সঙ্গে যখন 
দেখা তার পরে আমি বিয়ে করেছি, আমার ছুঃটি ছেলে মেয়েও 
আছে। আমি এখন সঙ্গে নিবিড়তর ভাবে যুক্ত বোধ 
করি। যা জীবন নয় যা গ্রন্থি যা যাস্ত্রিক, তা থেকে 
নিজেকে যখনই আমি আলাদা করে দেখেছি তখনই জীবন 
আমার কল্পনায় এশীয় রূপ নিয়েছে । এই রূপ আমি প্রথম দেখতে 
পাই আপনার বইগুলোতে, পরে কতগুলে' চীনা ফবিতায় এবং 
জাপানী লেখকের গদ্য রচনায় আপনার কবিতা যখন প্রথম 
পড়ি কী উদ্দীপনাই না অন্ভুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল এ 
যেন মাঠ আর নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের অপরবিতর্নীয় 
সুষমা নিয়ে 1? (৪১) 

কেউ হয়তো বলধেন, এ চিঠির পরও তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও 
কবিতা সম্পর্কে ইয়েটস অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর জবাবে 
বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের যে গুণ তাকে আকধণ করেছিল তার 
সম্পর্কে তার কখনও মত বদলাতে হয় নি--অন্ততঃ তার কোনও 
প্রমাণ নেই-কেননা আইরিশ কবির কাছে এ সাহিত্যের এক 
বহুপ্রাধিত গুণ । 

আরও মনে রাখতে হবে যে ইয়েটস জীবনের এশীয় রূপের 
অন্বেষণ করলেও তিনি এশিয়াকে ভয়ও করতেন। কারণ প্রাচী ও 
প্রতীচি পরস্পরের প্রতিপক্ষ, তার] মানবজীবনের অস্তিম বৈপরীত্যের 
বিশাল ভৌগোলিক প্রতিভূ। কালের যে অমোঘ আবর্তনে ইয়েটস 
বিশ্বাস করতেন; তার ফলে তার! নিকটবরতাঁ হতে পারে, এশিয়া 
যুরোপীয় হতে পারে, ফুরোপ এশীয় হতে পারে-_নিজ নিজ সত্তা 
অক্ষুপ্ন রেখে কিংবা একে অন্তকে গ্রাস করে? দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি 
শেষ জীবনে ইয়েটসকে বিচলিত করেছিল । তার ধারণায় ফুরোপের 
গৌরবোজ্জ্বল কীশ্ঠি সম্ভব হয়েছে এশিয়াকে দমন করে-_খৃষ্টধর্মের 
'নিরাবয়ব অন্ধকারকে?(৪২) অনুপাতে রেখায় আলোতে সীমিত 
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চিহ্নিত ও মূর্ত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সালামিসের নৌ 
যুদ্ধে এশিয়ার “আকারহীন বিশালত্ব'কে পরাজিত করেছিল গ্রীসের 
নৌশক্তি নয়, পাইথেগোরাসের ঠা, উপর প্রতিষ্ঠিত ফিডিয়াসের 
ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা । এশিয়ার অন্ধকার গর্ভাশয় থেকে নির্গত হয়ে 
স্থবিন্থস্ত গ্রীক-রোমক সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করেছিল বলে ইয়েটস 
খুষ্টধর্মকে কখনও গ্রীতির চোখে দেখেননি । অপরদিকে তিনি 
বাইজেন্টিয় ও রিনেসাস যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি গভীরভাবে 
অন্ুরক্ত ছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে এ কারণে যে তাতে তিনি 
অতীন্দ্রিয় ও অবিমূর্তকে দেখেছেন অবয়বে তীন্্স ও ছ্যতিমান 10৪৩) 
মুরোপীয় শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতি 'ও প্রবণতা লক্ষ্য করে€ইয়েটস 
শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে আবার বুঝি যুরোপের মনে একটা 
এশীয় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, প্রাচীর মন্দ দিক বুঝি প্রতীচ্যের 
ভালে। দিকে গ্রাস করবে। “এ যুগের তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক 
রচনায়, জয়েসের “ইউলিসিস” ভাজিনিয়া উলফের “ওয়েভস+ এবং 
এজর! পাউণ্ডের ক্যান্টোজ'-এ ইয়েটসের মতে “অভিজ্ঞতার প্লাবন 
ধেন ভেঙে পড়ছে সমস্ত রেখা ও রঙের সীমা গুলিয়ে?। তার মনে 
হয়েছে এ নতুন সাহিত্যে “মানুষ কিছুই নয়।,8৪) বলা বাহুল্য 
এ পরিস্থিতি তার কাছে মনে হয়েছে এশীয় । সুতরাং শঙ্ক! এবং 
আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি তার যুরোপীয় এতিহা সংস্কার ও সত্তার 
উপর উগ্রভাবে জোর দ্রিয়েছেন ; সেই সঙ্গে তিনি মানুষের মূল্যহানি 
ও সচেতন মনের কতৃত্ব হারানোকে; অস্পষ্টতা স্থটি ও সাধারণী- 
করণের প্রবণতাকে, তিরস্কার করেছেন 9 অস্পষ্টতার অপরাধে 
এ তিরস্কারের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের অসহিষ্ণতাকে এ পরিপ্রেক্ষিতে 
বুঝতে হবে। 

১ রবীন্দ্র-জীবনকথা, কলিকাতা) ১৯৬০) পৃ. ১১৫। 
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আমি ইত্ডিয়া সৌসাইটিকে বলেছি রবীন্দ্রনাথের 

কবিতাগুলে। আপনার কাছে পাঠাতে । এগুলে। পড়ে 
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কল্পনাশীলভার পরিচয় দেয়া হবে তিনি বাংলা দেশের 
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ইপ্রব্রজীব্র ভবিষ্যৎ 
জিন রহমান সিদ্দিকী 


কিছদিন যাব ইংরেজী খেদ/ আন্দোলনটা তীত্র হয়ে উঠেছে। 

ইংরেজ আমলে ইংরেজীর যে মর্যাদ1! ছিল, ইংরেজ বিদায় হবার 
পর সে মর্যাদা তার থাকবেনাএ সম্ভাবনা সবাই আমর! মেনে 
নিয়েছি । স্বাধীনতার পর প্রথম দশ বারো বংসর আমরা! তাড়াভাড়ি 
ইংরেজীকে বিদায় করবার জন্য ততোটা উতল! হইনি, বতোট! 
হয়েছি ইংরেজীর ওয়ারিশ স্থির করবার জন্য | আমর! সবাই জানি 
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়নি। প্রচুর উত্তেজনা ও 
উপপ্লব, অকারণ তিক্ততা ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে পাকিস্তানের গঠন- 
তন্ত্রে উর্ঘ ও বাংলার সমান মর্যাদ। ম্বীকৃত হয়েছে। 

ভবিষ্যতের প্রশাসন কাজে ইংরেজীর স্থান দখল করবে বাংলা 
ও উর্ঘ--আপাততঃ এইটুকু আমরা জানি। একই সাথে উর্ঘ ও 
বাংলা, ন! প্রদেশে উর্ঘ বা বাংল! এবং কেন্দ্রে উদ ও বাংলা, না 
আর কিছু--এ-সব খুটিনাটি প্রশ্নের মীমাংসা বোধহয় আমর! 
আপাততঃ মূলতবি রেখেছি। আভাসে এ-ও বুঝে নিয়েছি যে 
জাতীয় ভাষা! ছটির প্রবর্তনের পরও ইংরেজী সহসা বিদায় হচ্ছেনা, 
সহকারী ভাষ! বা সহযোগী ভাষ।, একটা ন। একটা সুবাদে ইংরেজী 
আরও নেশ কিছুদিন থাকছে। কারণ ইংরেজী শুধু আমাদের 
আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষাই নয় দেশের দু-অংশের মধ্যে 
সংলাপের ভাষাও ইংরেজী । পরিস্থিতিটা অদ্ভুত হলেও নির্জলা 
সত্য। পূর্ব-বাংলায় উদ্দঘর ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার বহুল 
প্রচার ত দুরের কথা, সীমিত প্রচারের আয়োজনটাও অনিশ্চিত ও 
দিধাগ্রস্ত। এ-ব্যাপারে সাধু সম্কল্পের অভাব অবশ্ঠ কোন দিনই 
ছিলন1। তবে এ প্রস্তাবের গুরুত্ব আমর। এখনও নিশ্চয়ই বুঝিনি 
- বুঝলে এতদিন এ সম্বন্ধে একটি জাতীয় প্রস্কতি ও প্রচেষ্টার 
কথা নিশ্চয়ই শোনা যেত। 


লিলুর রহমান সিদ্দিকা 
এমন সন্দেহ হয়ত অমূলক নয় যে'শীর্ধ মহলে বাংলার আলাল 
অস্তিত্ব এখনও একটা বিস্বাদ সত্য । অনেফেরছ'মনে প়বে। হর্ 
ও বাংলা! এই ছুইটি ভিন্নধর্মী ভাষার একীকরণের বহুবিধ উদ্ভট 
প্রস্তান একঘ। অঙ্গ পুত প্লাব্নদ্র 'জসগর্জ ধারায় এসেছিল 
বাংলাভাষার লিপি-পরিবর্তনের জন্য গ্রচুল্প অশিক্ষিত উৎসাহ এক 
সময় দেখা গেছে। বাংল! শবাবলীর জাত বদলে দ্রেওয়ার 
পরিকল্পনাও এক সময়ে উদ্ধ-মহলের সাহায্যে পুষ্ট হচ্ছিল। উনিশ 
শ আটচল্লিশের এক সুপ্রভাত জাতীয় রেডিওর সংবা ইশভিহারে 
বিজাতীয় বাংল শুনে চমকে উঠেছিলাম অনেকেই। এখনও 
এই সংস্থাটি ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে স্বয়ংসি্দ আদালত। 
বেতারের চিন্তা-ভাবনার উৎস কোথায় একটু তলিয়ে দেখলেই 
আমরা আমাদের বর্তমান সন্দেহকে নিছক সন্দেহ বলে উড়িয়ে 
দিতে পারব না। 
সুতরাং ব্ুষ্ট্রপরিচালনায্র উর্ঘ ও বাংল। ইংরেজির জায়গা দখল 
করবে, এ-ব্যাপারে পরিস্কার সিদ্ধান্ত ও গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ 
থাকা সন্ধে এর প্রবর্তনে দীর্ঘসুত্রীতার কারণট। হয়তো! উপরিউক্ত 
সন্দেছের মধ্যেই খুজে পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষার প্রতি 
পাকিস্তানী বাঙালীর আন্থগভ্যকে দুর্বল করবার চেষ্ট। হয়েছে 
বিস্তর এৰং মাকে সংম1 প্রতিপন্ন করবার যুক্তি এখনও একেবারে 
নিশ্চেষ্ট নয়। 
তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মোটাসু্টি সবাই 
জানেন। বর্তমান ইংরেজী খেদা আন্দোলনের সংগে এর যোগন্ুত্রট! 
কোথায়? কিংবা! আদৌ আছে কি না? একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে ছটি আন্দৌলুনই পাকিস্তান আন্দোলনের ছুটি পরবর্তী পধায়। 
একটির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় উদর পাশাপাশি বাংলার 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠ। ; অন্তটির লক্ষ্য হল পূর্বব-পাঁকিস্তানে শিক্ষ।র 
সর্বস্তরে বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি । প্রথম নজরে ছুটিই 
১৩৪ 


ইংরেজীর ভবিষ্যৎ 
অত্যন্ত.সংগত দণবী; গণতান্ত্রিক দাবী । গালে আপতিটা কোথায়? 
থেকে দ্বিতীয় আন্দোলনকে ধনিনোর্ধ করবার, চে! হয়ছে । 
দেশের সরকার, বা বিস্কবিঠালবগুলির কর্তৃপক্ষ? দাবীটিক্ে প্রথচয়াই 
পুরোপুরি ঘমেদে নিতে পারেমাজি। মত্যিই আপিন্তিটা কোথায় ? 
ধারা আপন্তি করেছেন ঘলে- মনে হস্স, তারা যঙজার্থ কি' বলছেস ? 
বলছেন; ইংর়েজীকে বাতিল করে, শুধু বাংলার গ্গাধ্যতম বর্তমাজে 
উচ্চতর শিক্ষা সম্ভব নয় । তাছাড়া ইংয়েজী বর্জনের অর্থই খিড়ারে 
বহিবিশ্বের সংগে আমাদের যে সহজ সম্পর্ক গতে উঠেছে, তার 
ছেদ। রাষ্ট্রগত ও শিক্ষাগত কোদদিফেই এই সম্পর্কচ্যু্তি বাঙ্ছনীয় 
নয়। পক্সিধর্জন একদিন আসবেই, তবে এমনভাবে আসুক বান্ডে 
এটা অনাবপ্াক ক্ষয় ক্ষভি ও বেদমা বাদ দিয়েই হয়। দায়িত্ব 
গ্রহণের জ্কা প্রস্তুত হওয়ার আগেই যঙ্ধি বাংলা-ভাষার কাধে দাস 
চাপিয়ে দেওয়। হয় তাহলে ক্ষতি আমাদেক্সই, কারপ অসবস্তকে সম্ভব 
করতে গেলে ফল হবে মারাত্মক । আমর! পিছিয়ে পড়হস্ 
এমনিতেও আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই--এবং আজকে এই 
বিজ্ঞামের ঘুগে আরও পিছিয়ে পড়ার অর্থই হবে জাতীয় আত্মাহত্য। | 
ধারা গ্র্ষুক্তি মানছেন: না? তারা বলেন, আমর! এগুক্ষেই চাই, 
এবং জগ্রগতির পথে ইংব্েজীটা বাধা বলেই বাঁধাটাকে তান্াভাড়ি 
হঠাতে চাই। মাড়ৃ-ভাষায় আমাদের ছেলেরা বেশী শিখবে। 
ভালো শিখবে ও অনায়াসে শিখকে। তাছাড়া বাংলাকে ছর্ধব্দ 
বলে যে প্রচারণা চলেছে তা ছুরভিপদ্ধিসূৃ্ন্ষ না৷ হলেও ভ্রান্ত বা 
হীনমন্তভাজাত। কিছুটা কায়েমী দ্বার্থ হয়তো কাজ কষছে 
এই আপত্তির পেছনে | পীর! ইংরেজী শিখে নিয়েছেন তক দেশের 
অজ্ঞতার পুযোপুরি সুষোগট। নিচ্ছেন ও সুবিধেটা পাচ্ছেন। প্রচলিত 
অবস্থাট। ঠাদের স্বার্থের অনুকূল, পরিবর্তনের জোফারে তাদের বৈশিষ্ট্য 
ভেসে যাবে বলেই তার সাধু লেজে লহুলদেশ বিলোচ্ছেল। 
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জিলুর রহমান সিদিকী 
ইংরেজী খেদা জীন্দোলনটা পপুলার, তবে আপাত দৃষ্টিতে যে 
কারণে এর জনপ্রিয়তা, তার আসল পরিচয়টা জান! প্রয়োজন) এ_ 
আন্দোলনের সায় নেই এমন সংখ্যা নেহাত কম নয়। 
জনেকে আছেন ধারা আস্তে চলো] নীতিতে বিশ্বাসী । এয়া সব 
সময় সরব নন বলে এদের সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। কিন্তু 
আসল প্রশ্ন সেটাও নয়। মত গরিষ্ঠতার চেয়েও ষেট! দরকারী কথা 
সে হ'ল মত-নুস্থত1। আমর] মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা চাই-_সবাই 
একমত । এখনই চাই--এখানেই ছ্বিমত। শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় 
বলতে এ-দেশে বর্তমানে আমর! অনার্সসহ ডিগ্রী ও স্াতকোত্তর 
পর্যায়ের শিক্ষা বুঝি । ধারা! এই পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে চান? তারা কিন্ত প্রায় সবাই ছাত্র--এর মধ্যে অভি- 
ভাবকের সংখ্যাও অনিশ্চিত। আন্দোলনট। ছাত্র আন্দোলন । 
অবশ প্রবীন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা ও ভুয়োঘৃত্টি নিয়ে ডক্টর 
কুদরৎ ই-খুদাও এ দাবীর সমর্থক। ছাত্রদের দাবীও কি তার 
মতই নিস্বার্থ; না একট! সাময়িক ও কাল্পনিক শ্রেণী স্বার্থ বোধ 
অলক্ষ্যে এর শক্তির যোগান দিচ্ছে? 
শিক্ষার প্রশ্নে ছাত্র সমাজের মতের অবশ্যই একটা মূল্য আছে। 
কিন্তু বর্তমান প্ররশ্রটি নিছক যুক্তির আলোয় দেখ। ছাত্রদের পক্ষে 
সম্ভব নয়; স্তববিধ! অস্রবিধার চেয়েও মান-সম্মানের আবেগ-জড়িত 
দৃষ্টিভংগী প্রথম থেকেই প্রশ্বটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । সভ্য 
সমাজের চিরাচরিত নিয়ম এসব প্রশ্সের বিচারের ভার প্রবীন 
শিক্ষাবিদগণের সুচিস্তিত অভিমতের উপর ছেড়ে দেওয়া । হূর্ভাগ্য 
বশতঃ অবিলম্বে বাংলা প্রবর্তনের সমর্থকদের মধ্যে ধারা এ-গ্োষ্ঠীতে 
পড়েন, তারা এ পর্যন্ত কোন যুক্কিসহ দলিল উপস্থাপিত করতে 
পারেননি । বরং সরকারী বেসরকারী ভাবে বনু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
বা বলেছেন তার সারার্থ এই দাড়ায় যে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষার 
মাধ্যম পরিবর্তন করার ফল অশুভ হতে বাধ্য । শুধু যে এতে 
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ইংরেজীর ভবিষ্যৎ 
শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য স্থপতি হবে তাই নয়, এ-আন্দোলনের মধ্যে যে 
একটি অন্ুক্ত কিন্তু স্পষ্ট নেতিবাচক দিক আছে, ইংরেজীর 
অপসারণ, সেট৷ কার্যকর হুল, উচ্চশিক্ষার প্রধান মূলেই কুঠার 
পড়বে । মাটির নীচের প্রাণরসের ধার! রুদ্ধ হয়ে গেলে উপর 
থেকে অশিশ্রান্ত জলবাতাস দিয়েও উচ্চশিক্ষার সজীবতাকে আমরা 
টিকিয়ে রাখতে পারবন! | 

ছাত্রসমাজ প্রশ্রটিকে এভাবে তলিয়ে দেখবেনা এইত 
স্বাভাবিক। অবান্তর আবেগের হাওয়ায় তাড়িত হয়ে প্রশ্রটি 
জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন হিসেবে দেখ! দিয়েছে । কিন্তু স্তায় সঙ্গত 
ভাবেই আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি-_-আন্দোলনট] সর্ব্বাত্মক 
নয়, এর নিশান। প্রধানতঃ বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি। অফিস আদালতে, 
ট্রেনে; বিমানে, যেখানে ইংরেজী ভাষা পরাজয়ের ও পরাবলম্বনের 
জবলজ্বলে প্রতীক; দাবীট। সেখানে পৌঁছচ্ছে না৷ পৌঁছচ্ছে এমন 
কয়েকটি শিক্ষাপরিষদে যেখানে ইংরেজী ভাষা! জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
প্রতীক, আস্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতার প্রতীক? উন্নতি; উপলব্ধি ও 
অগ্রসরতার প্রতীক । সেখানে ইংরেজীর ললাটে ফুযুনিয়ন জ্যাকের 
চিহনুমাত্র নেই। 

স্বভাবতই সন্দেহ জাগে ইংরেজীখেদা আন্দোলনের পেছনে 
যে শক্তি সক্রিয় তার উৎস শিক্ষাতত্বে নয় সমাজ তথ্বে। 


পূর্র্ব বাংলায় গত দশ বৎসরে শিক্ষার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে; 
গুণগতভাবে নয়, সংখ্যাগত ভাবে, তাকে অনেকেই বলেছেন 
শিক্ষাবিক্ফোরণ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা 
বিস্তর বেড়েছে এবং পরীক্ষায় সাফল্যের হার নীচু হলেও সংখ্যার 
দিক দিয়ে, এই অনুম্পত দেশে শ্রদ্ধাজনক নিশ্চয়ই । 


গত দশ বংসরে কলেজের দরজায় ভতি হতে ইচ্ছ,ক ছাত্রের 
ভীড় যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, 
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জিল্লুর রুমা সিঙ্গিকী 
এই সব হ্েলেকেঘেদের আর ফোন পথ দেখাতে না পেরে আমরা 
গ্রৃতিটি শহয়ে গঞ্জে ষ্টেশলে কিছু ই্ট কাঠ টেউ তোলা টিন সংগ্রহ 
করে নতুদ মুন কলেজের পজন করেছি। মহাম্থভব সরকার 
খহত্তর কাজে অন্তত্র ব্যস্ত থাকায় গরীব দেঁশবাসীকেন্থ কাজর্টি করতে 
হচ্ছে । | 
এবারে এ-প্রদেশে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় একলাখ ছেলে- 
মেয়ের মধো পঞ্চাশ হাজার ব1 কিছু বেশী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে । 
এটা একটা মোটামুটী ক্সাব। ধীর! সত্য ঘটনা জানেন ও সত্য 
্বীকারে ধাদের কুষ্ঠা দেই ভার! স্বীকার করবেন, এর মধ্যে ন্যুনপক্ষে 
চ্লিশ হাজার ছেলে-মেয়েফে কলেজের পথ ন! দেখিয়ে আর ফোন 
সম্মানজনক সাফল্যের পথ দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সমাজের । 
সে-পথ নেই বলেই আজ হাট-বাজারে ইঁটকাঠ ও ঢেউভোলা 
টিনের আয়োজন উচ্চশিক্ষার নামে বিভৎস প্রহসন। এই প্রহসন 
শুধু ইটকাঠ ও ঢেউতোল! টিনের পেছনে যে হীনতা্ঠ ছলনা ও 
অত্যাচার তার মধ্যেই ময়, যে নিরীহ ও নিরপরাধ ছেলৈ- 
মেয়েদেরকে এই ক্লাস্তিকর পগুশ্রমের পথে ঠেলে দেওয়া হল; তার 
মধ্যেও নয়) বিশ্ববিগ্ালয়ের শেষ ডিগ্রী সংগ্রহ করে ধারা অনন্ঠোপায় 
হয়েই এই শীরসকর্কশ শিক্ষকতার উগ্থবৃত্তি গ্রহণ করলেন, প্রহসনের 
শিকার তারাও । 
আমাদের উচ্চশিক্ষার দশভাগের নয় ভাগই হল এক প্রহসন । 
এবং এটা! ষে প্রহসন তা সবাই আমরা বুঝে ফেলেছি। ঠাট্রার পাত্র 
হতে কেউ আমর! চাইনি আর হওয়াতেও আমাদের ধের্্যচ্যুতি 
ঘটেছে। ইত্যবস্থায় সচরাচর একজনকে অন্যের অপরাধের বোঝা 
বইতে হয়, গ্রবং সেই পুরাণপ্রসিদ্ধ ছাগের সন্ধান আমরা পেয়েছি; 
আমাদের সব ব্যর্থতার গ্রানি ও অপরাধের বোঝা ইংরেজীর ঘাড়ে 
চাপিয়ে জিশ্মেছি। 
এখানে একটা! জিনিষ পরিষ্চার করে বলা দরকার যে চল্লিশ 
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ইংরৈজীর ভবিষ্যৎ 

হাজীরকে আমি উচ্চশিক্ষার জন্য অনাবশ্যক বলে বিবেটন! করছি 
তা কোন উন্নাসিকতার বশে ময়; কিংবা এরা ইংরেজী ভাষায় 
অপটু বলেও নয়; বা এতগুলি ছেলেমেয়ে সাধারণভাবে অযোগ্য 
বলেও ময়। পাছে কেউ মনে করেন, আমি কিছু নতুন কথ। 
বলছি? স্তাই দেশ-বিদেশের হকিকৎ ধীঙের জীমী তাদের কথাই 
বলছি। শিক্ষাবিদের! বলেন? ছুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতেও এইটেই 
পরিস্থিতি । মাধ্যমিকের বেড়া অনেকেই পার হবে কিন্ত কলেজের 
দরোজ। সন্কীর্ণ। উন্নত দেশে এর জন্ট ব্যর্থতা ধোধ আমাদের মত 
তীব্র ময়, কারণ সে-সৰ দেশে কলেজী শিক্ষা] জীবনে সার্থকতার 
একক পন্থা নয়। এদেশেও ইসমাইলী সম্প্রদায়, জৌফিক বিচারে 
ধারা বোধহয় সবচেয়ে কৃতী সম্প্রদায়, কৃতিত্ব অর্জন করেছেন 
উচ্চশিক্ষাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে । উন্নত দেশে এই ছেলে-মেয়ের 
বনু বিচিত্র কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা পেয়ে থাকে-২আনন্দ বা 
সার্থকতা কোন দিক দিয়েই সেঁশিক্ষা কোন অংশে খাটো নয়। 
তথাকথিত লিবারাল এডুকেশন বা চিত্ব-প্রসারী শিক্ষা চিত্তের 
প্রসার কতট! ঘটাচ্ছে সে প্রশ্ন মূলতবী থাক। কিন্তু এইটেই 
এ-দেশের ঢালাই ব্যবস্থা বলে গুণাগুণ, রুচি-অরুচি মিধিচারে 
সবাইকে এই বারোয়ারী জোয়ালে বেঁধে ফেলার তারি । যার! 
বাঁধা পড়ল ভারা টানতে পারে না; যারা পড়ল না তাপা দাঘী ছাড়ে 
না। ফলে চিত্তের বা মননের কর্ণ যত না হল; অশ্রদ্ষ্ষণ হল 
অনেক বেশী। দ্রেশব্যাপী এই উত্তুঙ্জ অন্যায়, শত-সহশ্র সুস্থ 
স্বাভাবিক তরুণের সময়, সাধনা ও বুদ্ধির এই অপব্যযের কোন 
প্রতিকার আমর! করতে পারিনি । কলেজের দরোজ্ায় ষে.ভীড়, 
সেট! উপাধাস্তরহীন জনতার বেপরওয়! ভীড় । ঠেলেঠলে প্রবেশপত্র 
লাভ করে যেহেতু আমরা ধ্যর্থভার গ্রামি নিয়ে ফিরে আসতে চাঁই 
না) ভাই সাফল্যের পথে প্রধান বাধা ইংরেজীকে সরিয়ে দেওয়] 
যুক্তি-সংগত বিবেচনা! করছি। 
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জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী 
স্পকিত করে বিবেচনা! করি। বাম্পের চাপের মত এই ছাত্র-চাপঃ 
এটা উদ্ধমুখী। কারণ জীবনের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার 
পথ নেই। পিরামিডের মতো শিক্ষার কাঠামোটা-চওড়া বুনিয়াদ 
ক্রমশঃ সুক্ম হয়ে বিন্দুতে মিশেছে। ভেতরের চাপে এই 
যর্দি আমরা এটাকে গত দশ বৎসরের শিক্ষা-বিক্ফোরণের সাথে 
অর্থাৎ ইংরেজী-খেদা1 আন্দোলনের অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে 
ক্রমন্ক্মতার রেখা এখন বিপর্যস্ত । পিরামিডের উদ্ধীঞ্চলে যে 
স্বাভাবিক সক্কীর্ণতা, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক বলে তার 
নিন্দা হচ্ছে, কোন তত্বগত কারণে নয়, সামাজিক কারণে । উচ্চ- 
শিক্ষারঃ অর্থাৎ এদেশে বর্তমানে প্রাপ্তিসাধ্য উচ্চশিক্ষার দৃষ্টিকোণ 
থেকে যার! বাহুল্য তার! ঠাই চায়, এবং তাদের শর্তে। ঠীই চায়; 
যেহেতু তারা অনন্যোপায়। 
আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির এই এক করুণ দিক। কলেজে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রতি বৎসর ক্রমবর্ধমান ভীড় কিন্তু যাদের ভীড় তাদের 
দিকে তাকান; এক দিশেহারা; বিভ্রান্ত জনতা- এক প্রচণ্ড, 
অন্ধ-শক্তি যাদেরকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এই বিমুখ প্রান্তরে । 
ইংরেজী খেদা আন্দোলন এই হতবুদ্ধি প্রতারিত জনতার আন্দোলন । 
তবে আন্দোলনটি' ছাত্র-সমাজের হলেও প্রকৃতি ও গুরুত্বের 
বিচারে সমস্যাটি সারা দেশের, সমগ্র জাতির। এর সমাধানের 
ক্ষেত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাকক্ষ নয়, যেখানে দেশের মূল সমস্যা- 
গুলির মীমাংসা! হয়ে থাকে; সেইখানে । 
শিক্ষার বিল্ফোরণ £ কথাটা গালভর]। স্যার আশুতোষ চেয়েছিন 
বাংলার ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট-_সে লক্ষ্যে না পৌছলেও বাংলার 
গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় এখন গ্রাজুয়েট মিলছে। কিন্তু এই 
সার্থকতার স্থধাপাত্রে এক বিন্দু গরল বোধহয় মিশেছে, যার জন্য 
শিক্ষা-বিস্ফোরণের পরিতৃপ্ত দাবীর মধ্যেও একটা বেয়াড়! অতৃপ্তিকে 
কিছুতেই বশ কর! যাচ্ছে না। এট আনন্দের কথা প্রর্দেশের 
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ইংরেজীর ভবিষ্যং 
চারটি বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রতিবতসর কয়েক সহত্ত্ গ্রাজুয়েট আমর! 
পাচ্ছি_-এবং এট তৃপ্তির কথ! আজ দেশের ছেলেমেয়েরা-ইংরেজীর 
নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে -পরীক্ষাপত্র লিখে 
ডিগ্রীলাভ করতে পারছে । এতেই কি গ্রাজুয়েটের মান বেড়েছে 
না মাতৃভাষা বাংলার মর্ধ্যাদ বৃদ্ধি পেয়েছে । কোন উন্নত . সমাজে 
এত শস্তায় গ্রাজুয়েট বিকোয় না যেমন আমাদের দেশে । মাতৃ- 
ভাষার মর্ধদা নিয়ে চলেছে আর এক প্রবঞ্চনা। প্রকাশ্যে যখন 
বাংলার মান বাড়ছে, অপ্রকান্যে একটা ধুঅজালের আড়ালে; একটি 
বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে ও নব্য কুলীনদের কৌলিশ্ত পাক করবার 
তাগিদে সাধারণ জনগণের টাকায় অসাধারণ বালকদের জন্য গড়। 
হচ্ছে গুটি কত ইংরেজী বিদ্যালয় । একটা বিশিষ্ট শিক্ষার খানদানী 
আয়োজন করা হচ্ছে । সমস্ত দেশের আশা ও আদর্শবাদকে 
নিষ্ঠুর কৌতুকে হাস্তাম্পদ করে জাতীয় শিক্ষার আসরে এই ব্যঙ্গ 
নাটকের অবতারণ। শিক্ষা-সৌধের উতচুতলাতেও এই কৌলিন্যের 
পরিবেশ স্থ্টির তোড়জোড় চলেছে । পূর্্বপাকিস্তানে নব্য আলিগড় 
প্রতিষ্ঠার কথ! যার ঘোষণ। করেন, সন্জানে কিংবা অবচেতনাঁয় 
এই শুভ-কল্পনাই যে তাদেরকে উদ্ধদ্ধ করছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ 
নেই। মাটির পিরামিভ বাড়ছে, টলমল করছে, এতে ফাটল 
পরেছে; আমর দ্লেবলে এটাকে খাড়া রাখতে ব্যতিব্যস্ত । 
কিন্তু লক্ষ্য করবার ফুরসং পাইনি যে পাশেই এই পলিমাটির দেশে 
আমদানী দামী পাথরে আর একটি শক্ত? মস্থণ ছোট্ট পিরামিডের 
পত্তন হয়ে গেছে । : 

একই দেশে পাশাপাশি ছুটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের এই চেষ্টার 
ভবিষ্যৎ ফল ভয়াবহ। এর প্ছেনে একটা পাকা ও কায়েমী 
শাসকশ্রেণী তৈরীর পরিকল্পনা সক্রিয়; একই জাতিকে ছিখগ্ডিত 
করবার সম্ভাবনা নিহিত; এবং আম-দরবার থেকে ইংরেজীকে 
নিবাসিত করে খাসদরবারে তার আসন পাকা করার যড়যন্ত্র। 
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জিন্তুর রহমান সিদ্িকী 
ধারা বাংলার স্থার্থরক্ষার মহৎ ভূমিকায় নেমেছেন ও ইংরেজী 
খে! আন্দোলনের আগেভাগে আছেন তারা জাতীয় শিক্ষার এই 
বিপদের দিকট। সম্বন্ধে যে সচেতন” তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। 
বরং পরোক্ষে তারা একটা অথণ্ড সমতল জাতিকে খণ্ডিত ও 
অসমতল করবার ছুষ্ট পরিকল্পনার সহযোগিতাই করছেন। কারণ 
ধর! ইংরেজী শিক্ষার নীরব ও অকলঙ্ক সমর্থক তারা ক্ষমতাশীল 
ব্যক্তি+ শ্রেণী স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করে তার জনসাধারণের 
ভ্রন্ত সহজ সরল বেদনাহীন জনপ্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা, চাইকি অনায়াসে 
ও বিনা অশ্রুপাতে উচ্চতম ডিগ্রীর ব্যবস্থা করতে সর্ববদাই প্রস্তুত । 
একা বাংলা প্রাবর্তনের বিরোধী নন, ইংরেজী বিতাড়নেও 
এদের জোরালো আপত্তি নেই, কারণ দ্বিতীয়, ঘটনাটির অশুভ 
ফল থেকে আপন অপতভ্যগণের বাঁচাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
উচ্চতম পর্য্যায়ে শিক্ষা মাধ্যমের প্রশ্নে যারা আকস্মিক রদ- 
বদলের বিরোীতা করছেন তারা সমগ্র জাতির জন্য একটি ব্যবস্থাই 
চান। শিক্ষার এই সঙ্কটকালে তারা একটি বিশেষ শ্রেণীর মুক্তির 
উপায় খুঁজছেন না, তার! চান সব্বসাধারণের জন্য একটি মুক্তির পথ 
বের করতে । তাদের প্রধান ছুশ্চন্তা বোধহয় এই যে বর্তমান 
সময়ে” যখন আমরা ইংরেজী ভুলতে বসেছি অথচ মাতৃভাষাও 
আয়ত্ব করতে পারিনি, তখন শিক্ষার মাধ্যম বদলাতে গেলে একট! 
দারুণ বিশুংখলার স্থ্টি হবে। প্রতিটি প্রক্রিয়ার একট! পরিণতির 
ধারা আাছে। সেটা অগ্রাহ্ করলেই অকল্যাণ। পরিবর্তনের 
স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন মাতৃভাষ! তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্টিত 
হবে। কিন্তু ভাদের লক্ষ্য এই নয় দেশের ছাত্র-সমাজকে একটা। 
সাধারণ পাইকারী উচ্চশিক্ষার প্রহসন দ্বিয়ে জীবন-যুদ্ধে পংগড করে 
রাখা হোক। বরং তার! চান উচ্চতর শিক্ষা! বছুমুখী হোক? এবং 
প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা ও গ্রবণতা বুঝে শিক্ষার সাথে জীবনের 
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ইংরেজীর ভবিষ্যৎ 
সামগ্ুস্ত খুজে পাক। ইংরেজী খেদার ভামাডোলে এই আসল 
সমস্যাটি হারিয়ে যাচ্ছে। 

একট কাল্সনিক শ্রেণীব্বার্থ থেকে এর উদ্ভব বলেই ইংরেজী 
খেদ। আন্দোলনের ছুর্বলতা । বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পথে ইংরেজী 
কোন বাধা নয়। যারা মাতৃভাষার উন্নতি ' কামন| করেন; বিদেশী 
ভাষার চর্চা তাদের কাছে বরং আদরণীয়। কথাটা এমন কিছু 
নতুন নয়। বাংলা গগ্ভ গড়ে উঠেছে বাংলার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
যখন ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করল তখন থেকে । বীরবল 
ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে তার গদ্যের তীক্ষ্ম উজ্বল 
গতিময়তা আসত কোথা থেকে? এ-সব কথা এখন আগ্তবাক্য ৷ 
একাধিক ভাষার সশ্রদ্ধ অনুশীলনের পথেই আসবে মাতৃভাষার সৌকর্ষ। 
অশিক্ষিত ও অনুন্নত দেশের কথা থাক। যুরোপ, আমেরিকায় 
উন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষাঁব্যবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা! হিসেবে 
একটি বা ছুটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। ইংরেজী বা ফরাসী বা 
জার্মান যাদের মাতৃভাষ। কথাটা তাদের বেলাতেও সত্য । অথচ 
এর! একটিমাত্র ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ 
গতিবিধির স্বযোগ পেতে পারে । এশিয়া আফ্রিকার যে-সব দেশে 
কোন আধুনিক উন্নত পশ্চিমীভাষার প্রচলন নেই, সেখানে এই 
ঘাটতি পরণের প্রবল চেষ্টা চলেছে । জ্ঞান চর্চার পথে যে প্রাথমিক 
অসুবিধা দূর করতে তারা হিমসিম খাচ্ছেন, আমরাকি সেই 
অন্থবিধা নতুন করে স্থির পথ খুজব? জ্ঞানের অনুশীলনে 
ইংরেজী ভাষা একটি অস্ত্র মাত্র, একটি আধুনিক, ব্যবহারোপযোগী, 
নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার । সুতরাং ইংরেজীকে যদ অনাবশ্যক ভার 
মনে হয় তবে এর ব্যবহার আমর! শিখিনি। এ-অবস্থায় অস্ত্রটিকে 
অধৈর্ধ্য হয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে আমাদের অসহায়ত্বই বাড়বে, 
অবস্থার প্রতিকার হবে না। 

'আরও এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাষার প্রশ্নটিকে বিবেচনা! 
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জিল্লুর রহমান সিদিকী 
করে দেখতে পারি। মুসলমান আমলে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার 
যে চিত্র আমরা পাই, ভার সাথে ব্র্মান চিত্রের কোন মিল নাই। 
প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষার ধারণাটাই এসেছে পশ্চিম থেকে। সে 
আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়নি__ 
যন্দিও প্রাচীনতর যুগে, তক্ষশীলা ও নালন্দাই (প্রমাণ করে ষে 
ভারতীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা 
অতি সনাতন। সে যাই হোক, এতিহা:সক কারণে ফার্সী 
ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে হতো, তা ছাড়। ধর্গগত কারণে 
আরবী অথবা সংস্কৃত ভাবার চ৮৭ ছিল অপরিহার্য । রাজভাষা, 
পবিত্র ভাষা ও দেবভাষার ত্রিকোণীয় চাপে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
ভাষা, আপাত দৃষ্টে, শিকড় ছাড়বার ফুরসৎ পায়নি । ইংরেজ- 
যুগের প্রারস্তে দেশীয় ও আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে একটিও 
ভাষা বা সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বল। চলে না। 
ইংরেজদের সাথে এদেশে ইংরেজী ভাষা এল, আর নতুন পশ্চিমী 
শিক্ষা! প্রবর্তনের সাথে সেটি জাকিয়ে বসল। যেদিন এক কলমে 
খোঁচায় ফার্সী ভাষার প্রতিপত্তি কর্পটুরের মত উবে গেল” সেদিন 
শিক্ষিত ভারতবাসীর চেতনায় সেটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বলে মনে 
হয়েছিল। এমনকি ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট উন্নতিশীল বাঙালী হিন্দু 
উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না । দেওয়ান কাতিকের 
চন্দ্র রায় তীর "আত্মজীবন চরিতে” লিখেছেন, “বনু যত্বের ও শ্রমের 
ধন অপহৃত হইলে অথব৷ উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ ছঃখ 
হয়, সেইরূপ ছঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। 
অনেক পরিশ্রমপূর্ক যে কিছু শিখ্াইয়াছিলাম, তাহ! মিথ্যা হইল, 
এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল, তাহ! নির্মল 
হইয়। গেল।১%১ 


টরিভভিরিতিিিটিিরিনি টির রারি রর 
*১ মুনীর চৌধুরী রচিত *মীর মানস” গ্রন্থের উদ্ধ.তি থেকে নিয়েছি । 
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কি পরিস্থিতিতে ফার্সী কাব্যজগত থেকে, গুলিস্ত1 ও বৃস্তণার 
সৌগন্ধময় পরিবেশ থেকে বট বাস্তবের প্রয়োজনে আকম্মিকভাবে 
স্বেচ্ছানিব্বাসিত হয় বয়স্ক কিশোর তার অপমান ও অভিমানকে 
হজম করে নিম্নমানের ইংরেজী বইকে নতুনভাবে ও একনিষ্ভাবে 
অবলম্বন করলেন, তার বিবরণ দেওয়ানজীর আত্মজীবন-চরিতে 


স্মরণীয় ভাষায় লেখা রয়েছে । একজন ব্যক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণ 
ধারাটাই কিভাবে বদলে গেল, সেটাই স্পষ্ট, নিরাভরণ গগ্যে তিনি 


বলেছেন ঃ এক্ষণে পারস্তাবিষ্ভঠার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া 
ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম ।%২ 

অবশ্য ভারতে ক্ষমতালাভের ছন্দে যদি ফারসী শক্তি জয়ী হতো 
তাহলে আমরাও তিউনিসিয়া আলজিরিয়ার মতো! ইংরেজীবিদ, না 
হয়ে ফরাসীবিদ, হতাম? ফরাসী বুলি বলতাম । কিন্তু ফলটা গড়েসড়ে 
বোধহয় সমানই হতো! । পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন ও বিস্ময়কর 
জগতেই আমর] ঢুকতাম,তবে অগ্য এক দরোজা দিয়ে । কিন্তু উপমহা- 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস গত দেড়শ? বছরে যেভাবে গড়ে 
উঠছে, সেভাবেই গড়ে উঠত । হয়তে। আমাদের চিন্তাভাবনা 
ফরাসী যুক্তিবাদ ও মুক্তমানসিকতার ছাপটা বেশী পড়তো, ইংরেজীর 
প্রভাবে যা অতোটা পড়েনি"**" হয়তো! বাংলার কাব্য ছবল হ?তো 
এবং উপন্যাস হতো শক্তিশালী | কিন্তু একটি অনুমান নিছক অনুমান 
নয়। আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিদেশী ভাষার জায়গ। 
থাকতো; এবং এটা হ'তো৷ একট অলংঘনীয় এতিহাসিক নিয়মে | 

সে এরতিহাসিক নিয়মট1 কি? সে হ'ল জাতির উন্নতির একট। 
গুরুত্বপূর্ণ পঁবে একটি উন্নততর বিদেশী ভাষার অনিবাধ ভূমিকা । 
লাতিন ভাষার শৈশবে এই ভূমিকা ছিল:গ্রীক ভাষার; আধুনিক 
প্রায় সমস্ত যুরোগীয় ভাষার শৈশবে এই সহায়তা করেছে ইংরেজী 





*২ দেওয়ান কাণ্তিকেয় চন্দ্র রায় £ পৃবোক্ত। 
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ও ফরাসী ভাষা। রাজশক্তির ভাষা বলে; ব1 তুলনায় শ্রেষ্ঠতর 
ভাষা বলেই ইংরেজী ও ফরাসীর জন্ত এই ভূমিক! রচিত হয়নি । 
ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে দেখা যায়, সমকালীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
একটি শ্রেষ্ঠতর ভাষা! বাকী সবাইকে অতিক্রম করে তার নির্দিষ্ট 
সীমানার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছে । সেই প্রভাব চক্রের 
মধ্যবর্তী নতুনতরঃ ছুর্বলতর; ভাষাগুলি তখন নতুন উর্বরতা রসের 
সন্ধান পায়। যে-সব উপভাষার প্রাণশক্তি অতি ক্ষীণ, তারা হয়তো 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু যার মধ্যে বৃদ্ধির সম্ভাবন! আছে, সে দ্রেত 
বেড়ে ওঠে । ষোল; সতের ও আঠারো! শতকে ভারতের মানসকে 
সরস ও সজীব করে রেখেছিল সে-যুগের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ভাষ৷ 
ফার্সী, কারণ সমস্ত দেশটাই তখন ফার্সার, প্রভাব-মণ্ডলের 
অন্তভূক্তি ছিল। পরে ইংরেজীর কাছে ফার্সী নতি স্বীকার করল। 
যুরোপে প্রায় হাজার বৎসর ধরে ছিল লাতিনের সর্বাত্মক প্রভাব । 
ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষা তাকে স্থানচ্যত করল। এ মহাদেশের 
সাংস্কৃতিক জীবনে তিন শতাব্দী ধরে (১৬শ, ১৭শ, ১৮শ ) ফারসীর 
প্রতিপত্তি রইল অপ্রতিহত। যদ্দিও রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে উনিশ শতকে 
বূটেনই অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে ্াড়িয়েছে। কিন্তু ভাষাও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
ফরাসীর জায়গায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য ১৯১৮র ভাসণই চুক্তির 
আগে পর্যন্ত নিঃসংশয় হতে পারেনি । এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির পর 
থেকেই গত কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর ধরে সারা জগতে ইংরেজীর 
প্রভাব ক্রনাগত বিস্তৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও যে সব প্রাচ্য 
দেশে ফরাসী ভাঙা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট, আজ সেখানে 
ফরাপী স্থানচ্যুত ও ইংবেজী ভাষা গ্রতিষ্ঠিত। 
উপরে যা! বল। হল? তা শ্লাঘার কথা নয় লজ্জার কথাও নয়, সত্য 
কথা। আধুনিক বাংল! ভাব! ও সাহিত্যের ধাত্রী এই ইংরেজী ভাষা, 
এ-ও শ্লাঘা ব। লজ্জার কথ! নয়, সত্য কথ1। বিদেশের বহু অধুনা 
শক্তিশ'লী ভাষার ক্ষেত্রে ষ হয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হানে” 
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একটা শক্তিশালী বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে 
একদিন সে স্বাবলম্বী হবে। বিদেশী ভাষাটি তখন আর কেবল 
অবলম্বন নয়, প্রতিবেশী ভাষ। মাত্র” এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তখন 
দ্রানের ও গ্রহণের সমান সম্পর্ক। এখনও যেমন ইংরেজীর কাছে, 
বা শিক্ষিত ইংরেজের কাছে ফরাসীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, 
তেমনি বাংলার কাছে, বা শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ইংরেজীর 
প্রয়োজনও ফুরোবে না বরং শিক্ষার গভীরতার সাথে প্রয়োজনের 
তীব্রতা বাড়বে । আমাদের বৃহত্তর ও অশিক্ষিত জনসমাজের কাছে 
ইংরেজী অবান্তর, অবাস্তব ও অসার্থঘক। কিন্তু শিক্ষার পিরামিভে 
যে যতো উ'চুতে, ইংরেজীর প্রয়োজন তার ততো বেশী। এই 
পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা নেই। বিশিষ্টত এইটুকু যে 
গ্রহণের জন্য শুধু ইংরেজীর দরোজাই আমাদের কাছে খোলা । 
আরও ছৃ"চারটি ভাষার দরোজ! খোলা থাকলে আমাদের উন্নতি 
ত্বরান্বিত হতো! । 

একট প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে ঃ বাংলা ভাষার যোগ্যতা 
সম্বন্ধে রায় দেবে কে? বাংলা এর মধ্যেই পর্ণ যোগ্যতা অর্জন 
করেনি এসন্দেহই বা কেন? 

এর উত্তর একটু বাঁক! পথে দিতে হয়। উন্নততর ভাষাগুলির 
বৈশিষ্ট কি? বিচিত্রতর বিষয়ে অধিকতর বইএর প্রাপনিয়তা বাংলার 
শ্রেনততব প্রমাণ করে না, বা! ফরাসীর উপরে ইংরেজীর। ভাষার পূর্ণতার 
মাপকাঠি তার প্রকাশ ক্ষমতা । বহুমনের বনুদিনের অন্রুশীলনের 
ফলে ভাষা! একট স্বচ্ছতা; নমনিযতা ও সক্ষমতা লাভ করে-_ সব 
মিলিয়ে তার প্রকাশ ক্ষমতা। যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাবিভক্ত 
পথের অগ্রসরতম পথিকের তাদের স্ক্মতম চিন্তাগুলিকে সহজে 
বাংলায় প্রকাশ করতে পারবেন, কোন বিদেশী ভাষার সাহায্য 
ছাড়াই, তিনি. প্রকৃতির সহজ নিয়মেই বাংলাতেই তা করবেন; 
[বিদেশী এক বা একাধিক ভাষায় তার পুর্ণ দখল থাকা সত্বেও 
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জিল্তুর রহমান সিদ্দিকী 
করবেন। যখন মননের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর 
মধ্যে এইটেই নিয়ম হয়ে আসবে; ব্যতিক্রম নয়,_তখনই বাংলা 
আপন দাবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে; ছাত্র-সমাজের শ্লোগানের পথে 
নয়। 
সেদিন সকলেরই কাম্য । আমর! জানি পঞ্জিকার নির্দিষ্ট দিনের 
মতে! এ সব দ্দিন অমোঘ নিয়মে আসে না, আসে প্রতিজ্ঞা ও 
সাধনার পথে । ভাষ! মানুষের স্যরি, এবং উন্নত ভাষা সভ্যতার 
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। বাংল! ভাষাকে শ্রীবৃদ্ধির বর্তমান পর্যায়ে আনতে 
হিন্কুবাংলার দেড়শ? বৎসরের সাধনা লেগেছে, আর এই সাধনার 
একট বড় দ্রিক ছিল, একটি অবোধ্য, ছুঃসাধ্য বিদেশী ভাষাকে; 
ইংরেজীকে, পুরোপুরি দখলে আনা । আমরা, বাঙালী মুসলমানেরা, 
গত দেড়শ? বছরে কোন ভাষাই আয়ত্ব করতে পারিনি । ছু'চারজন 
উজ্জল বাতিক্রম এ-সিদ্বান্তকে খণ্ডায় না, প্রমাণ করে। এর 
আগে যখন ফার্সী ভাষায় আমাদের (কারও কারও) ব্যুৎপত্তি 
ছিল, আধুনিক বাংলার পত্তন পর্ব তখনও শুরু হয়নি। যখন 
হল. আমর। তখন বিমূঢ়? দ্বিধাগ্রস্ত। অধঃপতিত। অনেক দেরীতে 
সেই দ্বিধা ও অবসাদকে জয় করে ভাষা নির্মাণের ব্রতে 
আমরা ব্রতী হয়েছিলাম । এখন, স্বাধীন দেশে আমরা নতুনভাবে 
বাংলা ভাষার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাই। স্বচ্ছ ও 
-স্কারমুক্ত মনে আমাদের এই কর্মে নিঝিষ্ট হতে হবে। আমাদের 
অভীষ্ট বাংলাকে নির্মাণ করে নিতে হবে। দেড়শ? বৎসরের 
উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে নয়, আত্মস্থ করেই আমাদের এই 
সাধনা চলবে। ইংরেজী খেদার নেতিবাচক অন্ধগলির পথে 
নয়, পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার সাথে সহজ পরিচয়ের রাজপথ 
ধরেই আমরা অগ্রসর হবে৷ । 


সাহিত্য ব্যক্তি 


কাজী মোতাহার হোসেন 


শ্রৃহির্জগতে যেমন নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 

বিকশিত হয় অন্তর্জগতেও সেইরূপ চিগ্তাঁভাবন! বা ধ্যান ধারণার 
অপরূপ বিচিত্রতায় মানস লোকের অসীম রহস্য উৎসারিত হয়। 
অন্তঃপ্রকৃতি কাহারও শোফালির ন্যায় ক্সিপ্ধ, কাহারও বা হাক্সাহানার 
ম্যায় উগ্র, কাহারও বেতশলতার ম্যায় নমনীয় কাহারও বা শৈল- 
শুজের হ্যায় সুদৃঢ় ঃ কাহারও নক্ষত্রখচিত গগনের শ্যায় প্রশান্ত 
গম্ভীর, কাহারও বা বাত্যাতাড়িত বনানীর ম্যায় শতধা বিক্ষুব্ধ । 
দৃশ্যমান জগতের (বৈচিত্র্য যেমন মনোহর) অন্তর্জগতের ভাবপুঞ্জও 
সেইরূপ বিম্ময়কর । 

বাহ্া জগতের ঘটনা! ও অভিজ্ঞতা আমাদের ইন্ড্রিয়ের ছ্ারে 
আঘাত করিয়া বোধ শক্তি জাগ্রত করে। প্রত্যেকের মানসিক 
প্রবণতা বা বিশিষ্ট ভঙ্গী, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই 
হউক, ইহারাই বিচিত্র প্রকাশ। মানব জীবনের প্রতিচ্ছায়! 
সাহিত্যে মূর্ত হইয়া উঠে; এজন্য সাহিত্যের ভিতর আমরা অনস্ত 
বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই । এই বৈচিত্র্য ষে কেবল ভাষাগত তাহ নহে 
ইহার মূলীভূত কারণ লেখকের চিত্ত-বৈশিষ্ট্ের মধ্যে নিহিত 
থাকায় ইহ। রুচিগত বা! প্রকৃতিগত । 

সাহিত্য পাঠ করিয়৷ পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় কেন? 
এ কথার উত্তরে বোধ হয় বল! যায় ইহ] সাহিত্যিকের চিত্তের 
সহিত পরিচয়ের আনন্দ । আমাদের স্মৃতিমূলে ষে সকল মনোহর 
চিত্র সমাবিষ্ট হইয়া আছে, সাহিত্যিকের চিত্তের ম্পর্শে তাহা জীবন 
লাভ করিয়৷ আনন্দের হেতু হয়। ইহাই সাহিত্যের রস। জীবনের 
সহিত সাহিত্যের নিবিড় যোগ থাকা সত্ত্বেও ইহা! অবসর কালের 
বিবৃজি, প্রত্যক্ষ ঘটন। নহে । সংঘটনকালে ষে বাপার আমাদের 


কাজী মোতাহার হোসেন 

অত্যধিক আনন্দ বা পীড়াজনক হয়, বিবৃতিকালে তাহাই উন্লতা 
কমিয়! গিয়! স্মৃতিমূলে সঞ্চিত চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া সাহি্ঞ- 
রসের স্থপতি করে। এই কারণেই আমরা সাহিত্যে একদিকে যেমন 
মিলন, প্রেম, যৌবন ও সফলতার স্তবগানে আনন্দ উপভ্ঞোগ করি, 
অন্তদিকে তেই বিচ্ছে্, ধিথেষ, বার্ধক্য এবং অৃষ্টের নিষ্ঠুর 
পরিহাসের চিত্রেও নাহিদ্িক আনন্দ উপভ্ঞোগ করিয়া থাকে । 

মনের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সাহিত্যিক আনন্দ উপভোগ করা যায় 
ন], ভাহার জন্য নৈর্বক্তিক স্থৈর্ধ ও প্রশান্তি আবশ্যক। পাঠকের 
পৃক্ষে যাহা সত্যঃ রচয়িতান্র পক্ষেও তাহাই সভ্য 1 সাহিত্যত্ষ্টা 
ঘটনার ফটোগ্রাফার বা প্রামরোফোন মাত্র নকেন। সাহিত্যিকের 
মনে ঘটনার ষে চিত্র অস্কিত হয়, তাহাতে ত্ৰাহার ব্যক্তিগত রুচি 
অন্গসারে কোন কোন অংশ প্রধান এবং কোন কোন অংশ 
অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বলিয়। মনে হয়। এই নির্বাচনেই সাহিত্যিকের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতেই লাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। অতএব 
দেখ! ষাইতেছে, ঘটনার ষে প্রযোজন। বা স্বপসংস্থান সাহিত্যে স্থান 
পায় আহ বাস্তব ঘটনার দহিভি (অন্ততঃ সম্ভাব্যতার দিক দিয়া) 
সংশ্লিষ্ট থাকিলেও স্ভাহ! বছলাংশে সাহিত্যিকের নিজন্ব স্ষ্টি-_ 
তীহার সমাপন মশের রঙে অনুরজিত 3 

নেক লমল্স জিনা] কর! হয়, বিষয়-বস্তর কিন্ধপ পার্থক্যে 
সাহিত্য ল্লীল ব! অঙ্গীল হুইয়! থাকে? এ প্রশ্নের সহত্বর এই যে 
বিষয়-বন্তূতে সাহিত্য শ্লীল বা অঙ্লীল হয় না-_বিষয়-বস্তর ব্যবহার 
দ্বরাই এপ শ্রভেদদ ঘটিয়া থাকে । আইনকানুন দ্বারা সাহিত্যের 
রুচি নির্দেশ খরা চলে নাঃ ইহা? সাহিত্যিকের নিজন্য সম্পদ 
ডাঙ্থার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বতঃ উৎসারিত প্রকাশ। চিত্তরসে 
অভিষিক্ত বলিয়াই লাহিত্য মধুর ও প্রাণস্পর্শ হয়। 

এই কষ্টিপাথয়ে সাহিত্যের মেকি সহজেই ধরা পড়ে । ফাহার 
প্রকৃত পক্ষে কিছু বজিবার আছ্ছে এবং সেই সঙ্গে অন্তরের শ্রেরণায় 
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সাহিত্যে ব্যর্তিত্ 
প্রকাশ ব্যকুলত। আছ্ছে, তিনিই সাহিত্য সৃষ্টির ষথার্থ অধিকারী । 
চিত্তের পহিত সংযোগ ব্যতিরেকে সাহিত্যে রস সঞ্চার হয় না। এজন 
নিকৃষ্ট লেখকের শত বিশ্ময়কর শব্দ-চাতুর্য এবং চমকপ্রদ ভাব- 
সংগ্রহও পাঠকের চিত্তজয় করিতে পারে না। ভাবের উৎস-মুখ 
হইতে অবলীলাক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকের ভাষ! নিঃস্যত হয়; কিন্তু 
অনধিকারীকে অনুকরণ, আতিশব্য? কষ্ট কল্পন! গ্রভৃতি দ্বারা ভাষার 
দেহ-সঙ্জ| প্রস্তুত করিতে হয়। অনাড়ম্বর এশ্বরের নিকট কর্পট 
সমারোহের দৈগ্য সহজেই অনুভূর্ত হয়। 

সাহ্ত্যি উপভোগ করিতে হইলে রচয়িতার মনোরাজ্যের সন্ধান 
করিয়া হার দৃষ্টি ভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইতে হয়। এই পরিচয় 
লাত করিধার জন্য তাহার ফুল-কুষ্ঠীর প্রয়োজন হয় না। রচনার 
মধ্যেই তাহার মনোবৃত্তির বা দৃ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বের সন্ধান মিলে। 
উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইবার পূর্বে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির স্থ্টি হওয়া 
চাই, এ কথা সহজ যশোপ্রার্থা নান লেখকের পক্ষে কঠিন হইলেও 
ইহা! পরম সত্য। সম্প্রতি বাস্তবতার দোহাই দিয়া কেহ কেহ 
সাহিত্যে কদর্ধতার সমর্থন করিতেছেন। বাস্থব জগতে করর্ধতা 
আছে; সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তব সাহিত্য হইলেই যে তাহা কদর্ধ 
অশ্লীল বা জঘন্য হইতে হইবে এমন কোন কথ! নাই। ম্মরথ 
রাখা কর্তব্য ষে সাহিত্য নির্বাচন-ধর্মী। সুষ্ঠু নিবণচন এবং পরিমাণু- 
সামগ্তস্তের সহজ বোধ দ্বারা; ষে কোন পরিবেশ হইতে ঘটনা-সংস্থান 
করিয়া সাহিত্যে রস-সিঞ্চন করিতে পারা যায়-_এবং সে রসও যে 
কেবল শ্রঙ্গার বা বাঁভৎসকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবে এমন নহে। 
সাহিত্যে ইহার ভূবি ভুরি প্রমাণ আছে। সহজ রুচিজ্ঞান কাহাকেও 
শিক্ষণ দেওয়া যায় না_-ইহা প্রত্যেকের আপন মানস-বৃত্তির সহিত 
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ কথা ঠিক যে, সুরুচি- কুরুচির আদর্শ 
ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইতেছে ; কিন্তু ইহাও ঠিক যে, ভদ্র সমান্ধে 
অলিখিত ভাবেও সব্দা রুচির একটি সাধারণ মাপ কাঠি থাকে । 
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কেহ যদ্দি চেষ্টা করিয়াও এই আদর্শ হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিতে 
পারেন) তবে তাহার লঙ্জিত হইবার কোন কারণ নাই-_-বরং 
সর্বসম্মত রুচির আদর্শ লঙ্ঘন করিবার সাহসিকতা! হঠকারিতাই 
নিন্দনীয়। 
সাহিত্যের ভিতর স্ুরুচি বা নীতির মাপকাঠি ব্যবহার করিতে 
অনেকে আপত্তি করিয়! থাকেন। তাহাদের মতে সাহিত্য নীতি- 
হন্নীতির বাহিরে; ইহাতে কেবল রসার্থেই রস-চ্া, সাহিত্যে 
কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নাই, অতএব এ ক্ষেত্রে নৈতিক হিতমূলক 
আদর্শের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই মতবাদ অতি ভয়াবহ । 
রস পরিবেশন ও উপভোগ অবশ্যই সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু 
বরস-বন্ত অতি অনাবিল? পঙ্কিলতার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, আবার 
সুরুচি ও স্থনীতির সহিতও বিরোধ নাই। রসোপলন্ধির সময় 
রুচি ও নীতির প্রশ্ন মগ্ন চৈতন্তে অপ্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান করে, 
-এক দ্দিকে ইহ! যেমন অকারণে মাথা উচু করিয়া রসভঙ্গ করে 
ন1) অন্য দিকে তেমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া! রস-ভোক্তাকে মনুয্যত্তের 
স্তরে অবনীত করে না। সচরাচর নান! উপমা সহযোগে বল! হয়, 
সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্র নহে; বরং নিতান্ত অপ্রয়োজন 
অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র । আমার মনে হয়, এ কথ ভ্রমাত্বক। 
জীবন ধারণের জন্য সহজগোচর অন্জল অত্যাবশ্যক বটে, কিন্ত 
দৃষ্টি অগোচর আলো-বাতাসও অনাব্ঠক নয়। বর্তমান জগতে 
অর্ধোপাজনের নান। প,চেষ্টাকে আমরা প,য়োজন বলিয়া স্বীকার 
করি, কারণ ইহার অভাবে জীবন ধারণ করিতে যে ক্লেশ হয় তাহ! 
সহজগোচর। অথচ সাহিত্য-রসভোগকে আমরা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত বলিয়। মনে করি, কারণ ইহার অভাবে মনুষ্যগ্রকৃতির 
মূলদেশ শুষ্ষ হইয়া যে ক্ষতি উৎপন্ন করে; তাহার গুরুত্বের দিকে 
আমরা তেমন করিয়া দৃষ্টিপাত করি নাই। কিছু দিন পুর্ব ক্রীড়া 
কৌতুক প্রভৃতি আমাদের দেশে অনাবশ্বকের কোঠায় অবজ্ঞাত 
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ভাবে পড়িয়াছিল সম্প্রতি এ সবের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। 
সাহিত্যের আবশ্ঠাকতা৷ স্ষ্টির প্রারস্ত হইতেই কার্যত: স্বীকৃত হইয় 
আসিতেছে, নতুবা! এত সাহিত্য-স্থষ্টি কিসের জন্য? কিন্তু ইহা 
যে জীবনের অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে--এই ধরনে 
একটি চিন্তা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হইয়া আছে। মনে হয়ঃ 
মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ররসান্বাদনকেও 
মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় অধিকার-রূপে গণ্য করা হইবে। 
সাহিত্যে মানুষের সৌকুমার্য বধিত হয়, গছময় জীবনের পদ্য'ংশের 
প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়--এক কথায় জীবনের ছন্দ-পতন গীড়াদায়ক 
বলিয়া মনে হওয়াতে চরিত্রে মাধুর্ষের সঞ্চার হয়। অতএব এ 
সমস্তকে মানব সভ্যতার প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া 
ভাবা সহজ হয় না। মানুষের প্রচেষ্টায় মানুষের জন্তই যে সাহিত্য 
রচিত হয়, তাহা! যদি মানব হিতের এবং মানব সভ্যতার ক্রমোম্নতির 
দিকে নিদেশি না করে তবে বড়ই আক্ষেপের কথা । সাহিত্যের 
ভিতর শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহার মধ্য দিয় যে শিক্ষা অস্তঃকরণে 
প্রবেশ করে; তাহা জীবনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। 
তবে স্কুল কলেজের শিক্ষা এবং সাহিত্যের শিক্ষার রীতি সম্পূর্ণ 
পৃথক । স্কুল কলেজে শিক্ষাই মুখ্য ব্যাপার) এবং সে সম্বন্ধে 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অত্যন্ত সজাগ । সাহিত্যের শিক্ষা 
সাহিত্য-রসিকের অজ্ঞকাতসারে একেবারে মর্মস্থানে গিয়া সঞ্চিত 
হয়। সাহিত্যরস উপভোগ করিতে করিতে পাঠক খন তন্ময়, 
ঠিক সেই সময়ই সাহিত্যের বিচিত্র ঘটনাবলী নিষিক্ত করিয়া 
শষ্টার মনের সহিত পাঠকের মনের যে নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়, 
তাহাই সাহিত্যের মূলবস্ত; এইরূপ করিয়াই লেখকের ব্যক্তিত্ব 
পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। এই শিক্ষাই বড় শিক্ষা। রবীন্দর- 
নাথকে স্লীহার। গুরুদেব ঘলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাদেরই 
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অনেকেই বলিয়! থাকেন “সাহিত্যের কোনো! উদ্দেশ্ট নাই।» 
গুরুর কাজই কিন্তু শিক্ষা দেওয়া! ! তবে রবীন্দ্রনাথ গুরুমহাশঘী 
ভঙ্গীতে শিক্ষা দেশ নাই--তিনি আপন মনের রঙে অভিষিক্ত 
সাহিত্য স্ত্টি করিয়া পাঠকের লিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
আর পাঠক তীক্ঠর সহিত রসাশ্রিত মানসিক ষোগ-সন্বন্ধ স্থাপন 
করিয়। তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়াছেন। ইহা অতি নিগুড় এবং 
সঙ্গোপন গুরুশিস্ত সম্বন্ধ । রবীন্দ্রনাথের কবিতা) গল্প, উপন্তাস, 
নাটক প্রভৃতির উপাখ্যান ভাগ বা কথাংশই প্রধান ব্যাপার নয়-_এই 
সমস্ত ছাপাইয়। এবং ইহার ভিতর দিয়! তাহার চিত্তভঙ্গীর যে 
মাধুর্য পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই মূল জিনিষ। ক্ষুত্র জিনিষের 
প্রতিও তিনি কিরূপ রস-সিক্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়! তাহার মনোহারিত্ব 
বাঁড়াইয়াছেন, চিরাচরিত মিথ্যাচারের দিকে তিনি কিরূপ মুক্ত 
দৃষ্টিতে চাহিয়া! অটল ধৈর্ধ এবং পৌরুষের সহিত কল্যাণ পথ কাটিয়া 
চলিয়াছেন, এক কথায় নিজের সহিত বিশ্বজগতের তাবৎ সম্বদ্ধকে 
তিনি কি প্রেমপুর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেনঃ ইহারই ( তত্বমূলক নয় ) 
রিসমূলক পরিচয় আমরা তাহার রচলার মধ্যে লাভ করি। ইহা! 
লাভ করিতে আমাদের মাথা ঘামাইতে হয় না রস-সহযোগে 
অবলীলাক্রমে এই সমস্তের একট সমগ্র ছবি আমাদের চিত্ত-পটে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই সাহিত্যের বিশেষত্ব । সাহিত্য 
শিল্পীর মনঃসৌন্দর্য এক প্রকার বিনা! আয়াসে রস ভোগের মধ্য দিয়া 
সমঝদার পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া ষায়। শতচশ্্রও বাডালী 
সমাজের শিক্ষাপ্ডরু; কিন্তু গুরু মহাশয় নহেন। তিনি উপস্যাস 
লিখিয়াছেনঃ আপন মনের গ্রাচুর্ধে গল্পের পর গল্প লিখিয়! 
গিয়াছেন ; তাহার চিত্তরসে অভিষিক্ত হইয়া! সজীব চরিত্র-স্থষ্ী 
হইয়াছে । সমস্ত চরিত্রের ভিতর দিয়া তিনি যে মাধুর্ষের সঞ্চার 
করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে তাহার বিশিষ্ট দৃ্টীভঙ্গী। যে 
ওদার্যপূর্ণ দৃ্টির ফলে তিনি মন্দের মধ্যেও নিছক মন্দ দেখিতে পান 
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সাহিত্যে ব্যক্তিস 

নাই, (ঘর সেখানেও মহত্বের সপ্ধীন পাইয়াছেন।)) এবং থে 
পরিপূর্ণ সহাম্ুুতির দৃষ্টিতে তিনি পরিত্যক্তার প্রতি সমাজের 
মর্মস্তর অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছেন, সাহার এই নিজন্ব মৃ্িতঙ্গীই 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। যথার্থ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীই এক মূল্যঘান 
সম্পদ--বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সাহিত্যিক এই দৃগ্িভঙ্গীই 
উপহার দিয়া থাকেন, ইহাই তাহার অমরতার কারপ। আত্মশ্রিভ 
সাহিত্যই উৎকৃষ্ট, না বহিরাশ্রিত সাহিত্যই উৎকৃষ্ট ইহা লইয়া অনেক 
বাদানুবাদ আছে। এ সমস্ত বাদান্থবাদ প্রায়শঃ কথার ঘোরফেরের 
উপরই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাহিত্য লেখকের চিন্ত বসে সিঞ্িত 
অতএব ইহা! অবশ্যই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি বা বিশেষ 
দৃ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। এরই হিসাবে সাহিত্য অবশ্ঠই 
আত্মশ্রিত। ধাহারা বলেন; সাহিত্য আত্মশ্রিত হইলে নিম্নাঙ্গের 
হয়) তাহাদের কথার মূল লক্ষ্য হইতেছে এই যেঃ আপম মনের 
বিক্ষোভ বা অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিগত ত্যাপাধ) অতএব তাহাতে 
সব্জনের কৌতুহল বা আনন্দের কি হেতু খাকিতে পারে ? আমবা 
পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য বিক্ষুব্ধ অবস্থার নিখুত বর্ণনা নহে। 
বরং তাহা! ব্যক্তিগভ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্মৃতি রসাশ্রিত শান্ত 
সমাহিত অবস্থায় স্বতঃউৎসারিত বাণী। সাহিত্যিক যে দৃষ্টিতে ঘটন। 
বা ভাব-পুর্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন; তাহার ফলে ও গুলো! 
তাহার অস্তঃকরণে পরিপুষ্টী লাভ করিয়া এক অনির্চচনীয় সর্বজনম- 
নোহারী রূপ পরিগ্রহ করে। এই অন্তর-রসের অভিষেকেই যাহা 
ব্যক্তিগত তাহা সার্বজনীন হইয়া উঠে; বাহ! ক্ষণকালীন অনুভূতি 
তাহা চিরকালীন সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সাহিত্যিক 
সত্যব্রষ্টা তিনি ঘটনা ও ব্যক্তির স্তঅস্থলে প্রবেশ করিয়া অন্তের 
অপরিদৃষ্ট অতি নিগুঢ সম্বন্ধাি নির্ণয় করিয়া! পরিচিতকে অভিনবত্ব 
এবং অকিঞ্চিংকরকে অসাধারণত্ব দান করিয়া থাকেন । সাহিত্যিকের 
তুলি-স্পর্শেই পাঠকের মনের অস্পষ্ট চিত্র; সৌন্দর্য সোষ্ঠবে পুষ্টাঙ্ 
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কাজী মোতাহার হোসেন 
হইয়! অভাবনীয় সৌন্দর্ধের স্থট্টি করে। এজন্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য 
দৃশ্ঠতঃ বহিরাত্রিত হইলেও) গভীর ভাবে আত্মশ্রিত, এবং গভীর 
ভাবে আত্মশ্রিত বলিয়াই সর্জনের অগ্তঃগ্রাহা হইবার মর্যাদ। লাভ 
করিয়া থাকে । দৃটিভঙ্গীর ভিতরেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট 
হয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে এক অসাধারণ বেশিষ্ট্য থাকে, এই 
কারণেই তিনি নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতে পারেন। 
লাধারণ লোকের চক্ষুতে জগতের শোভ। তেমন করিয়া ধর] পড়ে ন1। 
এজন্য যদি বলা যায়, সাহিত্যিকের শোভা ও 'সান্দর্য শুধু 
আবিষ্কার নয়, সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহ। অতুযুক্তি হয় না। 
পৃথিবীর ভাবপুর্ধের কুপ্জিকা সাহিত্যিকের হস্তেই স্তস্ত। তাহারাই 
জগংকে আদর্শ হইতে আদর্শাস্তরে লইয়! গিয় প্রগতির পথে চালিত 
করিতেছেন। সাহিত্যিকদের দৃট্টিভঙ্গীই ক্রমশঃ পরিণত হইতে 
সমগ্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ব৷ ভাব-বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এজন্য জগৎ 
সাহিত্যিকবর্গের নিকট চির খণে আবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রদূত স্বরূপ 
সাহিত্যিক পরিদৃষ্টি ক্রমশঃ নির্মল হইতে নির্মলতর হইয়! সাময়িক 
'ষাবতীয় সমস্তা সমাধান করিয়৷ প্রেম ও গ্রীতিমূলক আদর্শ মানব 
সভ্যতার পত্তন করিতে পারিবে, এ আশা৷ বোধ হয় ছুরাশা নয়। 


ইতিহাস 
আবু. মহামেদ হবিবুল্লাহ 


ইতিহাসের সংজ্ঞ। ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নাই । ইতভিহাসকি 


বিজ্ঞান, ন! দর্শন, না সাহিত্য ? যুক্তি ও প্রমাণ-নির্ভর জিজ্ঞাসা 
যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে ইতিহাসও বিজ্ঞান; কেনন। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের 
সাক্ষ্য প্রমাণকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে তথ্যের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা 
করা ইতিহাসেরও কাজ। এই জন্যই এঁতিহামিক জে-বি বি্উব্রি 
ঘোষণ। করেছিলেন যে ইতিহাস বিজ্ঞান বই আর কিছু নয়। কিন্তু 
বিত্ভানত 757)077000 বা ইন্দ্রিয়গ্রাহা বস্তকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ 
করে তার অন্তপিহিত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে, 
যেনিয়ম জানা থাকলে অনুরূপ অবস্থার স্যপ্ি করে সেই ইন্ড্রিয়- 
গোচর বস্তু বা ব্যাপারকে পরীক্ষামূলক ভাবে আবার ঘটানো 
যেতে পারে; ৰা যার পুনরাবৃত্তি অব্শ্যন্তাবী বলে ধরে নেওয়। যেতে 
পারে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ, মন নামক এক আশ্চর্য 
বস্তর অধিকারী, যার সীমারেখা নির্ণয় করা অসম্ভব; যার বহিঃ- 
প্রকাশের বৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। এই মানব সমাজের ঘটনা কি 
পর্যবেক্ষণের জন্য কৃত্রিম ভাবে আবার ঘটানে। যায় ? প্রাকৃতিক 
[150০17909 এর মত মানুষের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া কি অমোঘ 
ও ছুনিবার ? ইচ্ছা ও গ্যাক্সিডেণ্ট বলে ষে ছটি ব্যাপার মানবীয় 
কর্মে ব্যতিক্রম ঘটায়, তার গতি-প্রকৃতি কি বৈজ্ঞানিক আইনের 
মত আগে থেকে বলে দেওয়৷ যায় ? প্রকৃতির মত মানুষ নিরুত্তাপ, 
আবেগহীন যন্ত্রের মত কাজ করে না বলে তার প্রতিটি কর্মই এক ও 
অনন্ত । সে জন্য, তার নিখু'ত পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। লর্ভ এ্যাকৃটন্‌ 
তাই দ্ধযর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন--ইতিহাঁস বিজ্ঞান হতে পারে না। 

তাহলে কি ইতিহাস দর্শনের পর্যায়তুক্ত ? মানুষের চিন্তা ও 
অভিজ্ঞত1 অনুধাবন করে ইতিহাস থেকে স্থ্ি-রহস্তের কোনও 


আবু মহামের্দ হবিবুল্লাহ 
বিশেষ তবজ্ঞান লাভ হয়? এ রহস্ত জানার তৃষ্ণা অবশ্থী মানুষের 
চিরস্তন। বাস্তব পরিবেশের সাথে তার মৌল সম্পর্ক নির্ণয়, এবং 
সে পরিবেশকে আয়ন্ত করে; তার সীমাকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য 
ভার চিরস্তন প্রয়াস। এ প্রয়াসের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা ইতিহাস 
অশ্বিষ্ট তত্ব দর্শন । এই প্রয়াসে মানুষ তার ছুইটি পরম সম্পদ প্রয়োগ 
কয়ে এসেছে ; মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় 
হয়েছে তাকে আমরা ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে বলি বিজ্ঞান? 
রাষ্ট্রনীতি, দর্শন; অর্থনীতি, সমাজবিষ্যাস ইত্যাদি ঃ আর. হাদয় বৃত্তি-- 
আঁশ! আকাতক্ষাঃ ভয়, প্রেম? ভক্তি, বিশ্বাস আবেগ প্রযুক্ত যে প্রয়াস, 
তা হোল ধর্ম এবং তারই ৮5 019080 সাহিত্য? শিল্প) ইত্যাদি । 
ইতিহাস তাই সম্পূর্ণ মানুষের অভিজ্ঞতার রেকর্ড, বুদ্ধি ও হাদয়বৃত্তি-_ 
কলিঙউউভ. এর ভাষায়) ০৮1০০৮৬০ 8100 250106 10174--এর 
সক্ত্রিয়তার কাহিনী । 

এ কাহিনী থেকে যে তত্বজ্ঞান লাভ হয়, তার দ্রিকে কোরানের 
উপরোক্ত বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ “তাদের কাহিনীতে 
 বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা নিহিত আছে) সে কাহিনী মনগড়া নয়। 
ভবিষ্যৎ পরিণতির সাক্ষ্য, সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা? আর বিশ্বাসী 
লোকদের জঙগ্ক পথের দিশারী ও পরম কৃপা”। ১৭ শভাব্দীতে 
বলিঙকব্রোক এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন 713601/ 15 
1110501) (58018 ৮5 ০%৪201691  ভুলভরাস্তিঃ কর্তব্য, অকর্তব্যের 
দৃষ্টান্ত দেখে স্বীয় লক্ষ্য পথে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার 
শিক্ষা ইতিহাসের । কিন্তু লক্ষ্যটি কি? মুসলমান বলে; আল্লার অভি- 
প্রেত পরিণতিতে ব্যত্ির ও সমাজ সম্ভার আত্মসমর্পণ এবং তার কলে 
আল্লার সান্নিধ্য লাভ। খৃষ্টান বলে, পৃথিবীতে 01655 105 এর স্থাপন 
সার দিকে আদমের হ্বর্গচযুতি থেকে মাম্ষের ইতিহাস এরশ্বরিক 
পরিকল্পন! মত পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ মতে ধর্ম (অর্থাৎ অন 
মৌদিত সনাতন রীতি-নীতি) ক্রটিহীন ভাবে পালন করে অবশেষে 
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ইতিহাস 

“সংসার বা ইতিহাস থেকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের মোক্ষ 
বা নির্বাগ লাভ, অর্থাৎ জগ্মান্তর চক্র থেকে মুক্তি। আর মানবতাবাদী 
গ্রীকরা মনে কর এই পৃথিবীত্তেই পূর্পতম ও ্ষ্ঠতম বিকাশের 
ফিকেই মানুষের গতি; তার সর্ব্ষবিধ মুক্তি সাধন, ভার অকন্ক 
সম্ভাবনাকে সফল করতেই মানুষ ইতিহাসের পথে ঘাত্র। করেছে৷ 
রেনেসণাসের পর থেকে এই দৃষ্টিভি সিভিলাইজেশনের মাপকাটি 
হয়ে দাড়িয়েছে । এই কথাক্ষেই ইকবাল একটু ঘুরিয়ে বলেছেন 
যে আল্লার পরিকল্পিত স্থ্টির পূর্ণতম প্রকাশের, ভার দিরস্তর স্মর্ট 
কার্ধের অংশীদার হওয়ার জন্য প্রয়াসই মানুষের নিয়ভি। 

এ সব মতবাদের যথার্থ পরীক্ষ। করাও দর্শনের কাজ, ইতিহ্ামের 
নয়। ইতিহাস কেবল মান্গুঘের চলা পথের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ 
করে, তার চিন্ত। ও কর্মের সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে তার অর্থ ও ফলশ্রাতির 
অনুসন্ধান করে। কিন্তু তবুপ্রশ্ন ওঠে; ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের 
অজত্র ঘটনার প্রত্যেকটি ত আর লিপিবদ্ধ করা যায় না, কত! হয়ও 
না; যা ইতিহাসে বিধৃত হয় তা এই সব অসংখ্য ছোট বড় ঘ্বটন! 
থেকে নির্বাচিত কয়েকটির [07/%58115৩ বা সামান্ঠীকৃত রূপ। খই 
নির্বাচন ও সামান্ঠীকরণ লেখক বা রচয়িতার নিজন্ব কর্ম। সেকর্মে 
ত'র চিন্তা ও বিচার প্রযুক্ত হয়। আর সে প্রয়োগে তার ব্যক্তিগত 
নীতিবোৌধ, বিশ্বাপ ও আবেগের প্রভাব এসে যেতে বাধ্য । জার 
ব্যক্তি মানস পারিপার্থিকতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাঃ স্থান ও 
কালের রুচি ও প্রয়োজন তার তথ্য সংগ্রহ, সম্গিবেশ ও ব্যাখ্যায় 
প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়ো- 
রোগীয় চিন্তারীতিতে রোমাস্তিকতার যে প্রবল জোয়ার এসেছিল 
এ যুগে লিখিত ইতিহাসে তার সুস্পষ্ট লক্ষণ বিগ্কমান। মসিয়ো 
থিয়ের এর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী ফ্রান্সের নবজা গ্রত 
বোনাপার্ট কাল্ট.কে পুষ্ট করে ১৮৩০ সালের দ্িতীস্ব (জুলাই) বিপ্লব 
সংঘটনে প্রেরণ। জুগিয়েছিল । আমাদের দেশেও সান্প্রতিক কালের 
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ইংরাজ বিরোধী মনোভাব বা নব্জগ্রত ইসলামি উদ্দীপনা-সংক্রমিত 
ইতিহাসের নঞ্জির প্রচুর। লেখকের বর্তমান তার উপস্থাপিত 
অতীতের ইতিহাস ও ব্যাখ্যাকে অনিবার্ধ ভাবে প্রভাবিত করে 
বলেই বেনেদেতো ক্রোচে বলেছেন, &1110156915 09 ০০00901001815 
1151019 7 ইতিহাস মাত্রই সমকালীন মানসিকতার ইতিহাস। 

সংবেদনশীল মন নিয়ে নির্বাচিত তথ্য বা ঘটনাকে নিজ 
কল্পনায় জীবন্ত বা নিজেকে সে ঘটনার অংশীদার মনে করতে 
পারলে যে অস্তদৃষ্টি ও বিচার ক্ষমতা জন্মায়, তার গুণেই এতিহাসিক 
অতীতের নিরস মৃত ঘটনার স্বৃত্রগুলিকে বর্তমানে উপলদ্ধ সত্যে 
পরিণত করতে পারে। কল্পনা, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার কৌশলে 
এই সত্য পাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করে ও জাগরূক রাখে, তার 
মনে রেখাপাত করে। এসব গুণ কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকের, 
বৈজ্ঞানিক ব। দার্শনিকের নয়। স্ত্যান্বেষণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ 
*ও বিশ্লেষণে ইতিহাস যেমন বিজ্ঞান, পতন-অভ্যু্য়ের কাহিনী থেকে 
মানুষের যাত্রাপথের দ্বিক নির্ণয় যেমন দর্শন তার লিপিবদ্ধরূপ 
ভেমনই সাহিতকর্ম। 

ইতিহাস শাস্ত্রের এই বহুমুখীনতা বর্তমান যুগে স্বীকৃত। কেবল 
রাজনীতি, ধর্ম প্রচার বা অর্থনীতিই ইতিহাসের যেমন একমাত্র 
উপজীব্য নয়, সকল কালের সকল দেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা 
ও কর্মের দ্বারা মানব সভ্যতার যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি ব ক্ষতি সাধিত 
হয়েছে তার কোনও কিছুই যেমন ইতিহাসে বজ নীয় নয়, তেমনই 
ইতিহাস কোন বিশেষ বিষয়বস্ততে-ও আবদ্ধ নয়। বল! চলে যে 
ইতিহাস একটি দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধানের এক বিশেষ পদ্ধতি মাত্র; 
যে কোনও বস্ত ব| বিষয়ের কালান্ুক্রমিক পরিচয় ইতিহাসের 
সাহায্যে দেওয়া যায় । 4006 5017516 01 101500179 15 23 ৯110৩ 93 0179 
891)616 ০1 11111081) 116015515 105611,% 

এঁতিহাসিক মানুষের এই বন্মুখীনতা কখনও বিস্ৃত হয় না। 
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মানুষ ফেরেস্ত। নয়) স্থান; কাল ও এঁতিহোর দ্বারা তার শরীর ও মন 
গঠিত; তার চিন্তা ও কর্ম এই স্থানকাল ও এঁতিহা প্রভাবিত 
বহুমুখীন ব্যক্তিত্বেরই সামষ্টিক প্রকাশ। রাস্ীয়; ধর্মীয় বা শৈল্পিক 
প্রভৃতি কোনও কাজই সে বিচ্ছিন্ন ভাবে করেনা; যে মুহুর্তে এবং 
ষে পরিমাণে সে ধাসিক; সংস্কারক; রাষ্ট্রকর্মী বা শিল্পী, সেই মুহুর্তে 
সে জীবিকান্বেষী। জ্ঞান সাধক বা জৈবক্ষুধায় তাড়িত পশ্তও বটে । 
মান্গষের কর্মের উৎস তাই বিচিত্র । একথ! ব্যক্তি জীবনে যেমন 
সত্য, সমাজ; জাতি ব1 রাষ্ট্র জীবনে ঠিক তেমনই সত্য । এই জঙ্া 
এঁতিহাসিক ঘটনা এত জটিল, তার ব্যাখ্যা এত কঠিন। 

অথচ; কেবল ঘটনার কালান্ুক্রমিক বর্ণন! দিলেই এঁতিহাসিকের 
কাজ সম্পূর্ণ হোল না। মানুষ বা সমাজ কি করেছে, ত1 জানাই 
যথেষ্ট নয়। সে কাজের পিছনে যে চিন্তা, যে চেতন থাকে তা 
বোঝার চেষ্টাই এঁতিহাসিকের আসল দায়িত্ব । কেননা, এই চিন্তাই 
কর্মের কারণ আর কারণের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই ইতিহাসের প্রধান 
কথা। এই অর্থেই হেগেল এর মতবাদের যাথার্থ্য, 411 175075 
15 1115001% 01 07005). 

কিন্তু তাই বলে মান্ৃষের চিন্তা যে একটি মাত্র ভাবের সরল 
সুত্র ধরে গিয়ে কোনও বিশেষ কর্মে প্রকাশ পায়, তা ঠিক নর। 
বহুবিধ ভাব বা! বোধি একই সঙ্গে সে চিন্তাকে উদ্ধদ্ধ করে; যেমন 
জাতির বা সমাজ জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনায় বহুবিধ প্রভাব 
একই সঙ্গে কার্করী হয়। সেজন্য ইতিহাসের ধারাকে কেবল 
একটি মাত্র ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা কর! বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্মত নয়। 
এক্টন এর বুদ্ধিবাদদ (1066115050211. ) বা 79101079795 এর 
বস্তবাদ (71906119115) ) বা (7801 1.210016906 এর 5০০181 
0507০198 দিয়ে যেমন মানব ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ণয় করা 
যায় না, তেমনই; প্রাকৃতিক বিব্তনবাদের নিয়ম প্রয়োগ করে 
হেগেল ও বাকৃল্‌ যে মানব মুক্তির প্রসার বা সভ্যতার ক্রমবিকাশকেই 
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ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র সুত্র মনে করেছিলেন; তার যুক্তিও 
অভ্রান্ত নয়। অবশ্ঠ কোনও একটি ভাব ব! বিষয়ের কালানুক্রমিক 
ধার। ইতিহাসে অনুসরণ কর যায়, কিন্তু এ একটিমাত্র সুত্র অনুসরণ 
করে কোনও দেশ, কাল বা ঘটনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া 
এতিহাসিকের নীতি নয়। ধর্মান্থভাবের ইতিহাস হতে পারে, 
কিন্তু ত্রুসের্ড বা আরব সাস্্রাজ্য বিস্তারের ঘটনাকে এঁ একটি মাত্র 
ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে । পেলোপো- 
নেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস বলতে গিয়ে থিউনিডিডিস ঘটনার 
কারণ অনুসন্ধান করেছেন কেবল ব্যক্তি বিশেষদের কার্কলাপ, 
ইচ্ছা অনিচ্ছার ভিতর। এ দৃষ্টিভঙ্গি এতিহাসিকের পক্ষে এখন 
আর সত্যান্ুসন্ধানের একমাত্র উপায় নয়। ইউরোপে রিফর্শেশান 
এর প্রসার কেবল ধর্ম চেতনার বলে, না তাতে লাতিন ও জাম্মীনি 
জাতির ছন্দ ও নবগঠিত বুর্জোয়ার সঙ্গে সামস্ততন্ত্রেরে বিবাদও 
কার্ধকরী ছিল, তার অনুসন্ধান করা ভাই এখন এতিহাসিকের 
অন্যতম লক্ষ্য । 
মানব কর্মের এই বিচিত্র ও জটিল উৎসের সন্ধান যেমন 
এঁতিহাসিকের কর্তব্য; ইতিহাসের ব্যাপকতা ও সামশ্রিকত। সম্বন্ধে 
পরিচ্ছন্ন ও সজাগ দৃষ্টি থাকাও তেমনই তার লক্ষণ। দৃষ্টির এই 
স্বচ্ছতা ও বিস্তার ন। থাকলে তার উপস্থাপিত বিবরণ, অশুদ্ধ, বিকৃত 
ও একদেশদর্শী হতে বাধ্য । এই কর্তব্য পালন করতে তাকে 
ইতিহাসের সহকারী মানববিগ্ভার আরও বনু শাখার শরণাপন্ন 
হতে হয়; সাহিত্য; শিল্প; অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান; টেকনোলজী, 
ভাষাতত্নঃ ভূগোল, ধশ্মতত্ব নৃতত্ব, দর্শন), মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে 
তাকে উপকরণ সংগ্রহ করে তার অনুসন্ধানের পথকে আলোকিত 
করে অগ্রসর হতে হয়। এ যুগের এঁতিহাসিককে তাই বিভিন্ন 
বিচ্ভার সথে যোগাযোগ না রাখলে চলে না। আর প্রত্বুতত্থ 
ইতিহাসেরই অস্ত্র বিশেষ; যার দ্বারা মানুষের ইতিবৃত্তকে লিখিত 
১৬২ 


ইর্তিহাস 

রেকর্ডের সময়-সীমা অতিক্রম করে বহু সহস্র লক্ষ বংসর, পিছিয়ে 
নিয়ে যাওয়া বর্তমান যুগে সম্ভব হয়েছে । পিকিঙও ম্যান থেকে নিয়ে 
পাচ লক্ষ বংসরেরও অধিক কাল ধরে মানুষ ষে অভিজ্ততার স্তর 
ধরে এযুগে এসে পৌঁছেছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ-নির্ভর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ 
ও কার্ধকারণ সম্পর্ক নির্ণয় এ যুগে ইতিহাসের লক্ষ্য । 1785019 ?9 
9600) ০01 2021) 00 8001010 [91010 1)6619. এর এই ভউক্তিতে 
ইতিহাসের আধুনিক সংজ্ঞ। বিধৃত। ন্বর্গ-বিতাড়িত মানুষ কি 
করেছে, কেন করেছে ইতিহাস কেবল এই জিজ্ঞাসারই উত্তর 
খোঁজে, নিষিদ্ধ ফল তার খাওয়া উচিত ছিল কি না, সে প্রশ্ন 
এতিহাসিকের কাছে অবান্তর 


উর ইতিহাস-সাহিত্য 
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 


এক 


ভ্রাঙল! ও উদ গগ্ প্রায় সমবয়স্ক ; “কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা ব্রাহ্মণ 


রোমান ক্যাথলিক সংবাদের? কথা ধরলে বাঙলা গগ্ কিছুটা 
বড়ই হবে । এই ছুই ভাষায় গগ্সাহিত্যের প্রসার কিন্ত এক পথে 
হয়নি। বাঙল! গছ্যের গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্যাস-নাটক 
ও রম্য রচনার প্রাচুর্ষে, ভাবসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে, আর উদ স্বকীয়তা 
অর্জন করেছে তার তথ্য নির্ভর গবেষণামূলক ও তত্ববন্থুল রচনার 
সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে । যেমন কাব্যে? তেমন গছ্যেও ফাশি 
সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই উর্ছ সম্পদশালী হয়েছে । তাই 
বিষয়বন্ত্রং বাচনভঙ্গি রচনারীতির ০18551০8] 00801001 উদ্কে যেমন 
প্রাণশক্তি ও এশর্ধ দিয়েছে বাঙলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। বাঙল। 
কথাসাহিত্যের আদি প্রেরণা ইয়োরোগীয় তথা ইংরেজি সাহিত্যের 
চিন্তা ও গ্রকাশরীতি । পাশ্চাত্য বীতির আদর্শ উৎসাহের সঙ্গেই 
বাঙল। গছ মেনে এসেছে । সংস্কৃত সাহিত্যের এঁতিহা বাঙলা 
গছের প্রসাদগ্ণ ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু চিন্তা; প্রকাশভঙ্গি বা সাহিত্যরুচির নিয়ামক হতে পেরেছে 
কিন! সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক 8৪৫1090 কে এঁতি- 
হাসিক তথ্য হিসেবে বাঙালী যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ ও 
রাজনৈতিক জীবনে অন্ুশীলন করে এসেছে, বাঙল! গগ্ভ সাহিত্যে 
তার প্রতিফলন সে অনুপাতে হয়নি। 

বাঙল! দেশের মত সমৃদ্রমুখি অঞ্চলে উদ্ছর প্রসার হলে তাতেও 
হয়ত সমুদ্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বাঙলার মতই 
সমন্বিত হোত। কিন্তু উদ্ভাষী অঞ্চল সমুদ্র থেকে দূরে ত বটেই; 
সিপাহী বিদ্রোহ পধন্ত সে অঞ্চল ইয়োরোগীয় বাণিজ্য ও শাসন 


উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্য 
ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তেও পারেনি। উত্তর ভারতের সামাজিক 
কাঠামোও চিনস্তাপ্রণালীতে পাশ্চত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত 
সাম্প্রতিক ; সে অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও সাম্প্রতিক, 
প্রায় বিশ শতকীয়। বাঙলা; তামিল, মারাঠীর মত উর্ঘকে 
018351981 11801001) ইতিহাসের ভথ্যের মত আবিষ্কার করতে হয়নি; 
উদ্ভাষী উত্তর ভারতের মানসিকতায় সে এঁতিহা-ই ছিল জীবন্ত 
আদর্শ । ফাশি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীতিগুলি যেমন অনুকরণ ও 
অন্থবাদের প্রেরণ! যুগিয়েছে তেমনই তার প্রকাশরীতি, রুচি ও 
রিষয়বন্ত উর্ছঘ সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্যার 
সৈয়দের উৎসাহে যখন ইংরাজি শিক্ষিতরাও উর গছ্যের ব্যবহার 
করতে আরম্ভ করে, তখন ও ফাশির এই সর্বাত্মক প্রভাব অব্যাহতই 
ছিল। উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সংক্রমণ উর্ঘতে বেড়েছে 
বটে, কিন্তু তাও শুধু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে । বামপন্থী উর্্ণ সাহিত্য 
থেকেও ফাণি 0158899. এর জের এখনও যায়নি । 

ইতিহাস ব1 ইতিবৃত্ত ফাশি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা । 
ইতিহাস সচেতনতা৷ মুসলমান মানসেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। 
ফাশির মাধ্যমে এই মানসিকতা যে সাহিত্যের প্রেরণ। যুগিয়েছে 
আরবীর মতই তা বিপুল ও বিচিত্র । রোম্যান্টিক উপাখ্যান, ধর্মতত্ব 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি বাদে ফাশি গগ্য সাহিত্যের প্রায় 
সবটাই ইতিকথা, জীবনী নীতিমূলক পুরাতত্ব ও রাজন্যকাহিনী। 
ফাণি এতিহাসিকদের দৃষ্টি রাজকেন্দ্রিক, এবং রচনাগুলি উপাখ্যান- 
ধর্মী; ঘটনার ব্যাখ্যার চেয়ে বিস্তৃত বিবরণের প্রতি বেশী মনো- 
যোগী। এ দৃঁটিভক্তি অনুযায়ী ইতিহাসের অর্থ রাজা বা ব্যক্তির 
কীত্তিকাহিনী। ফা ইতিহাসগুলির গঠন তাই প্রধানতঃ বংশামু- 
ক্রমিক (৫508901০ ) কিৎব জীবনীমূলক €( 6198181017108] ) 1 ইস- 
লামের শক্তি ও সভ্যতার ব্বর্ণযুগে ফাশি ইতিহাসের মনোভঙ্গি 
তৈরী হয়েছিল বলে অমুসলমান জগৎ বা যুগের প্রতি এতিহাসিক- 
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আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
দের অলস কৌতুহল কিছুটা ছিল বটে, শ্রাদ্ধ! বা অনুসন্ধিংস1 তেমন 
জাগেনি। বিশ্বের ইতিহাস-জাতীয় রচনাগুলিও ইসলামের আবির্ভাব 
ও মুসলিম জগতকে কেন্দ্র করেই লিখিত হোত। ফলে; তথ্যের 
বিচার বিশ্লেষণে ইসলামের মূল্যমানই ইতিহাস ব্যাখ্যার, একমাত্র 
রীতি হয়ে ধাড়িয়েছিল। ভাষ। ও সাহিত্যের প্রতি অন্থরাগ 
আরবদের প্রভাবে ফাশি ইতিহাসগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল; 
তার দরুণ কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত-গ্রন্থকারদের বিবরণ ও জীবনী 
সম্বলিত এক ধরণের ০০-৮1911921901718 বচন! আরবী-ফাশশ ভাষায় 
গড়ে উঠেছিল যার নজীর মধ্যযুগের কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। 
বল! চলে যে মুসলমানদের ইতিহাস চেতনা সাধারণতঃ রাজবৃত্ত ও 
সাহিত্য কর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছে । ভূগোল? সমাজ, 
রাষ্্ব্যবস্থাঃ ধর্ম, আইন-কানুন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ফাশিতে প্রচুর 
রচনা আছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের কালামুক্রমিক ধারাবাহিকতা 
দেখান সে সব রচনার লক্ষ্য নয়। কাব্য; সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও 
বিয়য়বন্ত/ রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিবর্তনের মূলে কোন 
নৈর্ব্যক্তিক বা সামাজিক কারণ থাক সম্ভব ফাশি ইতিহাসকার 
(এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন ন|। 
ব্যক্তির ইচ্ছ! ব। যোগ্যতা-অযোগ্যতার দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়, 
মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহক বিবর্তনের মূলে আকন্মিকতা থাকে, 
প্রাচীন গ্রীকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আরবী, ফাশি ইতিহাস- 
গুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। 
এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত বিষয়বস্তর উত্তরাধিকার নিয়ে 
উদভাষায় ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। 
গ্রথম পর্বের রচনাগুলি প্রায় সবই ফাশি ইতিহাসের তরজমা, নয়তো) 
সার সঙ্কলন। ১৮০৪ সালে চ০1% ৬/1111277 0০1168০ এর মীর শের 
আলী আফসোস আঠারো! শতকের লেখা সুজন রায়ের ফাশি ইতিহাস 
'খুলাসাতুত-তওয়ারিখের যে সারানুবাদ “আরায়েশে মাহফিল? 
১৬৩৬ 


উদ্ধ ইতিহাস-সাহিত্য 

নাম দিয়ে প্রকাশ করেন তাকেই উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্যের 
প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যস্ত মৌলিক 
ইতিহাস রচনার রেওয়াজ তেমন প্রসারলাভ করেনি তার জন্য 
ফাশির ব্যবহার অব্যাহত ছিল বহুদিন পর্যস্ত। ১৮৭২ সালে যখন 
তথ্য ও তত্ববন্থল (967109 ) বিষয়ের জন্য উর্ঘ গছ্যের বুল প্রচলন 
আরম্ভ হয়েছে, তখনও ভূপালের নবাব সেকান্দার বেগম তার 
'ভূপালের ইতিহাস উদ্তে রচনা করে সন্তষ্ট হতে পারেন নি £ 
উদর সাথে তার একটা ফাশি সংস্কারণ ও প্রকাশ করেছিলেন। 
11501000108) ও তথ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যুগের রচনাগুলি 
মধ্যযুগীয় ফাশি এঁতিহাসিকতারই ভাষাস্তরিত রূপ। কলিকাতার 
এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ-ইতিবৃত্তের 
উদ্ধার ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি এশিয়ার ইতিহাসে 
প্রযুক্ত হচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয়ের স্বাক্ষর এযুগের ফাশি ও উর 
এঁতিহাসিকদের নাই বললেই চলে । লিখিত বিবরণের উপর একাস্ত 
ভাবে ভরসা করা, প্রত্বতত্ব ভূগোল; ভাষা? সমাজ ও অর্থনীতির 
আলোকে সে বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই না করে তাকে নিভূঁল, 
তথ্য হিসাবে ব্যবহারের রীতি ফাশি ইতিহাস থেকে উদ্ৃতে 
সঞ্চারিত হল। বিশ্ব মানবের ইতিহাসকে সামগ্রিক ভাবে না 
দেখে শুধুমাত্র আরবী-ফাশি ইতিবৃত্তের মুসলমান-কেন্দ্রিক ঘটন! 
গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র ব্বভাবতঃই 
সন্কীর্ণ হয়ে গেল। ইতিহাসের গতি ও মর্মোপলদ্ধির গভীরতা 
সেজন্ত উদ্ছতে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। উত্তর কালে যখন পাশ্চাত্য 
এতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্য সিদ্ধান্তের প্রয়োগ আরম্ভ হলো, 
তখনও ফাগি ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত কয়েকটি 
বিষয়ের তথ্যসস্তার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তার ব্যবহার হয়? 
ইতিহাসের সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়ার জন্য নয়। 
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আবু মহামে? হবিবুল্লাহ 


দুই 


উদ্ছতে মৌলিক ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধহয় সৈয়দ 
আহমদ খানের (পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ) ১৮৪৭ সালে 
প্রকাশিত “আসারূস-সানাদীদ নামক রচনাটি । এ গ্রন্থটি রাজো- 
পাখ্যান নয় ;শিলালিপির নকল 'সহ দিল্লীর পুরাতন ইমারতগুলির 
সচিত্র এতিহাসিক বিবরণ। ভারতীয় প্রত্বতত্বের ইতিহাসে এ বইটি 
পথিকৃতের দাবী রাখে । ভারতের সরকারী প্রত্ুতত্ব বিভাগ স্থাপিত 
হওয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বের লেখা এই বইটি সে সময়েই 
ইয়োরোগীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ আহমদের 
জীবদ্দশাতেই এর ফরাসী তর্জমা হয়, এবং কলিকাতা ও লগ্তনের 
এসিয়াটিক সোনাইটি লেখককে “অনারারি ফেলো নির্বাচিত করে 
সম্মানিত করে । যে অপরিসীম শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখক 
একাই সে সময়ের শ্বাপদসঙ্কুল জীর্ণ ইমারতগুলি পর্যবেক্ষণ ও 
শিলালিপিগুলির নকল করেছিলেন এঁতিহাসিক তথ্যান্ুসন্ধানে 
সেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। 
সৈয়দ আহমদ ইংরাজি জান্তেন না, তবে দিল্লীর ইংরাজ মহলে 
তার বন্ধু বান্ধব ছিল; এবং মূল উপাদান পরীক্ষা করার এই আগ্রহ 
সম্ভবতঃ ইংরাজ সংস্পর্শেরই ফল। 

তা সত্বেও এ বইটি ফাশি ইতিহাসের প্রভাব এড়াতে পারেনি । 
এইটির শেষাংশে দিল্লীর কবি-স্থৃফী-শিক্সী-পণ্ডিত প্রভৃতি বিদ্ধ 
সমাজের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এদের রচনা থেকে 
উদ্ধাতি সহ আদর্শীয়িত জীবন-বৃত্তাস্ত ও গুণকীর্তনের এই পরিচ্ছেদটি 
পরে অবশ্ঠ তার বন্ধু, মুদ্রতাত্বিক 2৮51 1707795 এর পরামর্শমত 
১৮৫৪ সালের সংস্করণ থেকে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছিলেন । এ ধরণের 
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উ্্ু ইতিহাস-সাহিত্য | 
বিবরণ মোগল আমলের ফাশি ইতিকথাগুলির অপরিহার্য অংশ 
ছিল। এর পুর্বে সৈয়দ আহমদ ফাশিতেও একটি ইতিহাস রচন! 
করেছিলেন 'জাম-এজম? নামে, যাতে তৈমুর থেকে বাহাছুর শাহ 
পর্যস্ত মোগল বাদশাদের জন্ম-মৃত্যু, সিংহাসন আরোহণ; শাসনকাল 
ও বিশেষ ঘটনার তারিখের তালিকা আকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
দেওয়া হয়েছিল। এটিও মধ্যযুগীয় ফাশি ইতিহাসের এক বিশেষ 
রচনারীতির সাক্ষাৎ ও সঙ্ঞান অনুকরণ। 

পাশ্চাত্য [7501909108/র সাথে সৈয়দ আহমদের পরিচয় অব্য 
পরে আরও গভীর হয়েছিল। ফাশির মূল এতিহাসিক পু*থিগুলির 
নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশে ঠার যত্ব ও শ্রমন্থীকার থেকে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে লখংনৌ থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে 
“আইন-এ-আকবরীর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং 
১৮৬২ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য “তারিখ-এ- 
ফিরোজ শাহী, সম্পাদন! করেন। ছুঃব্ছর পরে, জাহাঙ্গীরের 
আত্মজীবনী '“তুজুক-ই-জাহাক্রিরীর'রও একটি সংস্করণ তিনি দিল্লী 
খেকে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় লিখিত উপাদানকে পাশ্চাত্য 
রীতিতে পরীক্ষা! ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাকে 
পুনবিচার করার দৃষ্টান্তও আছে তার 'খুতবাত-এ-আহমদীয়া” নামক 
১৮৭০ সালে প্রকাশিত হজরত মুহম্মদের জীবনীসংক্রান্ত একটি 
দীর্ঘ প্রবান্ধ। এটি আসলে 517 যা. 11৮17 এর সগ্য প্রকাশিত 
06 0617৬০19271) এর সমালোচনী। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের 
নবাবিষ্কৃত তথ্য ও যুক্তিবাদ্দের মাপকাঠিতে মুসলমান রচিত গ্রস্থে 
বর্নিত হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিচার করে সৈয়দ 
আহমদ %/70. 191:এর বক্রোক্তির জবাব দ্রিতে চেষ্টা করেছেন। 
হজরতের চরিত্রে ও কার্ধকলাপে অলোঁকিকতা আরোপ করে 
মুসলমান লেখকরা যা! বলেছেন; তার সবই আক্ষরিকভাবে সত্য; 
এমন মনে করার কোনও হেতু নাই বরঞ্চ আতিশয্যের ভাষা 
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আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
হিসাবেই সে বর্ণনাগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত প্রতীকে বর্ধিত 
সুক্মাতন্বকে প্রকৃত্ধিবিত্ঞানের ( এখন! 9০0২০৩ ) উত্ত্িয়ানুতৃত স্থুল 
তথ্যের মত বরে নিযে খুষ্ঠান পাদরীরা মুদলমালদের বিশ্বাসকে 
বিজ্ঞপ করার ঘে সুযোগ তৈরী করে নিয়েছিল সৈরদ আহমদের 
এরই লেখাটি তার প্রথম যুক্তিসপ্মত প্রতিবাদ । মুসলমান লেখকদের 
মানসাভ্যাস ও ভাদের লেখায় পারিপাশ্থিক বিশ্বাস ও আচাবান্ুষ্ঠানের 
গ্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে সমকালীন 
ইয়োরোপীয় ববুঞওআাঞা? এর আদর্শে, হজরতের মানবতার উপর 
জোর দিয়ে ভার প্রারস্তিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন 
তার চরিত রচনার নমুন1 হিসেবে । 
উদর ইছিহাস-সাহিত্যে সৈযদ আহমদ খানের দান অপরিমেয়। 
মৌলিক ইতিহাস অবশ্ট তিনি লেখেননি, এবং এভিহাসিক হিসাবে 
তার কৃতিত্ব ও ভেমন নাই । তবে, সমাজ ও ধর্মতত্বের আলোচনায় 
ইয়োরোস্দীয় বিজ্ঞান *€ যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ 
সাহিত্যের ভিনি স্থৃত্রপাত করেন; তার অনাডন্বর গগ্রীতি ও সাক্ষ্য 
'প্রমাণ ব্যবহারের কৌশল উদ“তে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা 
সহজতর করে দেয় । সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত সৈয়দ আহমদের 
নিজের লেখ! ছুইটি পুস্তিকা “আসবাব-এ-বাগাওয়াত, আর 
“য়াকিয়াত-এবিজনৌর, এই নৃতন রীতিতে সমকালীন ইতিহাস 
রচনার গ্কৃ্ট উদাহরণ । 
ইতিহাসের ষে ধারণ! ( ০0702107 ) এই নৃতন রীতির গগ্যে ও 
তথ্য সম্তারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ হতে থাকৃল তা অবশ্য মধ্যযুগের 
মুসলমান লেখকদের এঁতিহ্া অনুসারী অর্থাৎ) ব্যক্তিকেক্দিক 
বর্ণনাত্বক € 10818135৩) ও উপদেশমূঙ্গক €৫16850০ )। রাজৈশ্বর্য, 
যুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য 'ওশিল্পবীন্তি এইরূপ কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ের 
পুজ্ঘানুপুজ্ঘ বর্ণনার সঙ্গে রাজবংশের উত্থান পতনে পাধিব সম্পদের 
নশ্বরতা ও কালচক্রের অমোঘ গতি নিদেশ করার দিকে প্রবণতা 
১৭৯ 


উচ্ছ ইতিহা-সাহিত্য 

এই এঁতিহোর প্রধান লক্ষণ। সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিবাদ এ 
মনোভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি । বরঞ্চ তার 
অন্ুস্থত আলাীগড় আন্দোলনের সুযোগে এ মনোভাব আরও পুষ্ট 
ও স্বজনক্ষম হোল। উদ্ছর ইতিহাস-সাহিত্য তার প্রসার গভীরতা 
ও নির্দেশের (150০7 ) জন্য এই আন্দোলন-প্রস্থৃত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক 
উদ্দীপনার কাছে যতটা খণী উর্ঘ সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা 
তেমন খণী নয়। উর্ঘ এঁতিহাসিকদের চিন্তাবৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে 
সে আন্দোলনের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য আলীগড় 
'আন্দোলনের মূল চিন্তানৃত্রগুলির উল্লেখ এখানে কর প্রয়োজন । 


তিন 


মোটামুটিভাবে বলা চলে যে; ইংরাজ শাসনের সঙ্গে উত্তর 
ভারতীয় মুসলমানদের একটা আপোষ মীমাংসার আশু প্রয়োজন 
থেকে এ চিন্তাশ্বত্রের উদ্ভব হয় । সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় 
ওহাবীদের সংগ্রামী প্রচেষ্টার নিস্ষলতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে 
যাওয়ার পর মুসলমানদের আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল ন1। 
একদিকে 'অভিজাতরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছিল। আর 
অন্তদিকে শিক্ষক-উকীল-আমলা চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের 
জীবিকার ক্ষেত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রাধান্তের ফলে ক্রমেই 
সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বোম্বাই, মার্জাজ ও বাঙল! দেশের 
হিন্দুরা ইংরাজের উপর আস্থা স্থাপন করে যে সহযোগ ও আহ্ছু- 
গত্যের নীতি গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল; উত্তর ভারতীয় 
মুসলমানদের সেই একই নীতি গ্রহণ ছাড়? গত্যন্তর ছিল ন|। 
খৃষ্টান শাসনকে গ্রহণ ও তার সঙ্গে সহযষোগের মনোভাব মুসল- 
মানদের মধ্যে জাগাতে হলে অবশ্বা তাদের মনের অভ্যাসের আমুল 

১৭১ 


আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিনস্তাধারাকে নূতন পথে 
চালিত করা প্রয়োজন । একটি সম্প্রদায়কে তার অভ্যস্ত চিন্তা- 
রীতি ও কর্মপদ্ধতির এঁতিহ্য ছাড়াতে হলে শুধু নৃতন চিন্তানৃত্র 
(56 0710585 2170 70110010195 ) ও দিকৃদর্শনেরই গ্রয়্যেজন নয়, 
তার সঙ্গে পরম আত্মপ্রত্যয়। একটি অনন্তাবোধ ও আত্মমর্যাদা 
বদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল । 
সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টা যুগের এই দাকীকেই রূপ 
দিয়েিল। একদিকে তিনি মুসলমান সমাজে ইংরাজ ব্যবস্থা 
গ্রহণের অশ্ুকুল মনোভাব তৈরী করতে চেষ্টা করেন। আর অন্ত 
দ্রিকে মুসলমানকে বিশ্বাধঘাতক মনে করার যে অভ্যাস ইংরাজ 
সরকার মহলে দাড়িয়ে গিয়েছিল তা দূর করতে সচেষ্ট হন। ইংরাজ 
শাসন ও সভ্যতার আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে রাজনীতি 
শাস্ত্র সমাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যার্দি থেকে যুক্তি সংগ্রহ 
করে চিন্তা ও আচরণের যে আদর্শ তিনি প্রচার করেন- তাতে 
মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নৈতিক ভিত্তি রচিত হোল। 
এই আদর্শ সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ ও সংস্কতির মূল্যমান 
থেকে সঙ্কলিত। যেখানে এর সঙ্গে মুসলমানের অভ্যস্ত ধমবিশ্বাস 
ও আত্ম-মর্ধাদার বিরোধ দেখ! দিয়েছে, সেখানেই সৈয়দ আহমদ 
কোরানের সুত্র ও ইতিহাসের তথ্যকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের 
সাহায্যে পুনর্্যাখ্যা করে ইসলামের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চেষ্টা 
করেছেন। নূতন আদর্শ প্রচারের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে 
মুসলমানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব সাধিত হোল- চিস্তা ও কর্মের 
নানাক্ষেত্রে এখনও তার স্বাক্ষর রয়েছে । এখানে এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে; এই আন্দোলনের ছ্বার| সৈয়দ আহমদ ইসলাম ও 
মুসলমান সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার বুদ্ধিগ্রাহ্য 
উপায় (10051501921 1990100 ) সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে জীবনবেদের 
মত ব্যবহার করে আত্মমর্ষাদা অক্ষুপ্ন রেখে ভারতের মুসলমান সমাজ 
১৭২ 


ট্ছ ইতিহাস-সাহিত্য 
মধ্যবিত্বন্ূপে গঠিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে। 

এঁতিহাসিক চিন্তার দিক দিয়ে আলীগড় আন্দোলন তেমন 
কোনও নূতন ভাবনা বা! সুত্রের প্রবর্তন করতে পারেনি । গণতন্ত্র 
আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক ন্যায় বিচার (9০০11 1850105 ) প্রভৃতি 
আদর্শের সঙ্গে আন্দোলনের 4০০৮৩ 1০০৪এর তেমন ষোগ ছিলন।! 
বলেই হয়ত সে যুগের উদ এতিহাসিক রচনাগুলিতে এসব ভাবনার 
স্বীকৃতি বা গভীর প্রতিফলন দেখা যায় না। সৈয়দ আহমদের 
এক প্রধান সহকর্মী এবং উত্তরকালে এ আন্দোলনের নেতা মৌলুবী 
মুশতাক হোসেন (পরে, নবাব ভিকারূল মুল্কৃ) ১৮৭২ সালে 
ইংরাজি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের 
একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বইটির 
৩৪টি সংস্করণ হয়েছিল। এবং লেখকও সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত 
হয়েছিলেন। এতে ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা 
না করে রাজবংশের পতনকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের ঘটনাগুলি 
বর্ণন। কর? হয়েছে । সাম্য-মৈত্রী-ম্বাধীনতা মন্ত্রের উল্লেখ আছে অবশ্য 
তথ্যের মত, কিন্তু তার এঁতিহাসিক তাৎপর্ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার চেষ্টা নাই। মুখবন্ধে লেখক বলেছেনঃ “মানব 
বীপ্তির অবশ্ঠন্তাবী পরিণাম দেখিয়ে পাঠকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার 
জন্য এ ইতিহাস লেখা হলে।। এই পুস্তক থেকে আরও প্রমাণ হবে 
যে জননী শিক্ষিত হলে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন কত সহজ 
ও কত ভালভাবে হতে পারে ।৮ (১) 

প্রায় ৭০ বৎসর আগে মির্জা আবু তালেব খান নামক মুশিদাবাদ 
দরবারের অবসর প্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্ত কর্মচারী তার ইয়োরোপ 
অ্রমণের একটি বৃত্বাস্ত ফাণিতে লিখেছিলেন । ইনি ফরাসী বিপ্লবের 
দশ বংসর পর ইয়োরোপ গিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের 
£150০92981 থাকাকালে লঙগ্তন থেকে প্যারিস গিয়ে দ্বিতীয় 
০8501151157 এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও পেয়েছিলেন। 

১৭৩ 


আবু মহ্থামেদ হুবিবুষ্লাহ 
লগুনে থাকা কালেও তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সাথে মেলা মেশ। 
করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা জানার ও তার তাৎপর্য 
লিপিবদ্ধ করার ঘনিষ্ট স্বযোগ তিমি যতটা পেয়েছিলেন এশিয়ার 
আর কোনও লেখক তেমন পেয়েছিলেন বলে জান যায়নি। অথচ 
তশর ভ্রমণ বৃত্বান্তে এ বিপ্লবের ষে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে 
ফ্রান্সের রাজপরিবার ও অভিজাতদের হুর্গতি ও প্রজাদের নৃশংস 
আচরণের কাহ্নীই বেশী, বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় 
নাই। (২) 
ইতিহাসকে এই ভাবে নীতিশিক্ষা, ও চরিভ্রগঠনের উপায় রূপে 
দেখায় মধ্যযুগীয় রীতির তেমন পরিবর্তন আলীগড় আন্দোলনের 
দ্বারা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ দিক 
(89৩০) ও চিন্তান্মত্রগুলি নবাবিষ্কৃত এতিহাসিক তথ্যের আলোকে 
উদ্ভাসিত ও পরিণত হুবার স্থযোগ পেল মাত্র । ফাশি ইতিহাসগুলিত্ে 
মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের সাস্রাজ্যলিগ্পার কোনও নিন্দা ত' 
থাকতইনা, রাজধর্মের নামে বিজয়ীদের অকুগ সমর্থন-ই করা হতো । 
এ মনোভাবের যতটুকু ব্যতিক্রম উর্ঘ ইতিহাসে দেখা গেল তা 
উনিশ শতকের উপযোগী যুক্তির অবভারণায়। ইংরাজরা তাদের 
উপনিবেশ-নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যেমন শ্বেতজাতির 
সভ্যনভাবিস্তারের গুরুদায়িত্বের দোহাই পাড়ত; উর্ঘ এঁতিহাসিকরাও 
তেমনই অতীতের মুসলমান সাম্রাজ্যগুলিকে সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারের 
সহায়ক রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সমাজ ইংরাজ 
ব্যবস্থায় যে সব স্ুবিধ। ভোগ করছিল, তার অংশীদার হওয়ার দাবী 
থেকে আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে বলে এর এ্রতিহাসিক 
চিন্তারীতিতে হিন্দুদের প্রতি বিরোধ, ঈর্যা ও অবিশ্বাসের ভাব 
অবচেতন ভাবেই জমে ওঠে । এ চিন্তারীতির রাজনৈতিক কাঠামো 
ছিল ইংরাজের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা; কিন্তু এর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য 
হোল ইসলামের নীতি ও কীন্তিকে পাশ্চাত্য মৃল্যমান অনুযায়ী 
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উচ্ছ ইতিহাস-সাহিত্য 

ব্যাখা ও প্রচার করা । তাই মুসলমানের সংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুসলমান 
বা ভারতীয় উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা! যেমন 
অভ্যাসে পরিণত হোল, তেমনই বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাথে যে সব 
ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের যোগ আবিষ্কার করা যায়, সেগুলিকে 
প্রাধান্ত দেওয়া এঁতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাড়াল। ধর্ম 
সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মুসলমানকে 
তার গৌরবোজ্জল অভীতের কথা ম্মরণ করিয়ে বর্তমান অধঃপতন 
সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার প্রেরণা এই ভাবে উর্ঘ লেখকদের 
এঁতিহাসিক চিন্তার স্থায়ী লক্ষণ হয়ে রইল। 

১৮৭৯ সালে আলতাফ হোসেন হালীর স্ববিখ্যাত 'মুসাদ্দাসে? 
এই মনোভাব সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, যাতে বিশ্ব-মুসলিম শক্তির 
উত্থান পতনের কাহিনী আবেগময় কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করা 
হয়েছিল। সমাজের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাজ্ষাকে ইতিহাসের 
মাধ্যমে বূপ দেওয়ার জন্য এ কাব্যটি সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা 
লাভ করে৷ এবং লক্ষণীয় এই ষে, উদ্বভাষীদের মধ্যে সে জনপ্রিয়তা. 
আজও কমেনি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দ্রেখার রীতি 
এ সমষে উৎসাহের সঙ্গে গ্রচারিত হতে থাকল তার স্পষ্টতর ইঙ্গিত 
পাওয়া! যায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা “শেকোয়-এ-হিন্দে» 
যার আবেগের আন্তরিকতা মুসলমান স্মাজকে গভীরভাবে নাড়। 
দিয়েছিল। সে ইঙ্জিত কবিতাটির প্রস্তাবনাতেই আছেঃ “হে 
চিরবসন্তের দেশ হিন্দুস্থান, বিদায়! বিদেশ থেকে এসে বহুদিন 
তোমার আতিথেয়তা ভোগ করে গেলাম?) । হজরত মুহম্মদের 
দরবারে আজি” এই শিরোনামায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা 
আছে যার প্রথম ক'টি লাইনে ভারতের হূর্গত মুসলমানদের দিকে 
হজরতকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানান হয়েছে কেননা, “যারা 
একপ্লিন স্বদেশ থেকে মহা! সমারোহে বেরিয়ে দিকে দিকে তার 
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আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
জয় ঘোষণা! করেছিলঃ আজ তারা বিদেশ বিভূ'য়ে অনাত্মীয়ের 
মধ্যে দীনহীনভাবে পড়ে রয়েছে? | 
এই এতিহাসিক মনোভাবের ছু'টি ফল অনিবার্ধ ছিল। 
ভারতবর্ষ যে মুসলমানের দেশ নয়) এ অন্থুভাতি প্রসারের ফলে 
ভারত-ই(তিহাসের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণে বা তার 
সাথে আত্মীয়তাবোধে অনিচ্ছা, আর তারই সঙ্গে ইসলামের 
জন্মভূমি ও বিশ্ব-মসলিমের সমৃদ্ধির যুগের প্রতি মুসলমানের টান 
নিরস্তর বাড়তে লাগল । ইসলামের সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে 
এই 12%091011160112119]া উদ্ভাষী মুসলমানদের মনের আবচ্ছ্গ্য অংশ 
হয়ে দাড়াবার ফলে প্যান ইসলামের আদর্শ তাদের মনে গভীরভাবে 
আকা হয়ে গেল। মুসলিম বাষ্্রশক্তির জীবন্ত প্রতীক হিসাবে 
তুক্ীর খলিফার প্রতি আম্গত্যের ভাব এই কারণে এত বেড়ে গেল 
যে উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে স্থলতান আবছুল হামীদের 
নামে খুতবা পড়ার কথাও ব্রিটিশ সরকারের কাঁনে এল। প্যান 
ইসলামের বিখ্যাত্ত মন্ত্রগুরু জামালুদ্দিন আফগানি এ সময়ে কিছু 
দিনের জন্য ভারতে নজরবন্দি হয়ে বাস করেছিলেন-_-তার 
প্রভাবে এ উদ্দীপন] এত তীব্র হয়ে ঈাড়াল ষে আলীগড় আন্দো- 
লনের মূল রাজনৈতিক আদর্শ_ইংরাজ সরকারের উপর অবিচলিত 
ভক্তি--সম্কটাপন্ন হয়ে উঠল এবং এই পরিণতি রোধ করার জন্য 
স্যার টসয়দ আহমদকে প্যান ইসলামের বিরোধিতাও করতে 


হয়েছিল । (৩) 
চার 


এ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা অব্য 
তেমন বেশী নয়। মুসলমানের অতীতকে কীতিগাথা ও নীতিমূলক 
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উদ ইতিহাস-সাহিত্য 
জীবনচরিতের ( ০0110761101867$৩ ৪10 1080০) মাধ্যমে উপস্থিত 
করা এসব রচনার প্রধান রীতি। জীবনচরিতের বিষয় নির্বাচনে 
ও গুরুত্ব আরোপনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল মাপকাঠি । যেমন 
হালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইনি কবি গালিব ও শেখ সাীর 
স্মৃতিগ্রন্থ রচনা! করেন। এ'র রচিত স্তার সৈয়দের জীবন চরিত 
'হায়াত-এ-জাবেদ উদর এঁতিহাসিক জীবনী সাহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট অবদান। ইতিহাস চেতনাকে এইভাবে ব্যক্তিকেক্দ্রিক 
রূপ দেওয়ার ফলে উর ভাষায় জীবন চরিত ও আত্মজীবনী রচন! 
যত প্রচুর সংখ্যায় হয়েছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় তেমন 
হয়েছে কিন! সন্দেহ। 

উদ্তে ইতিহাসের এই রূপায়ন ও মানোন্নতি সাধনে আলীগড় 
কলেজের অধ্যাপক শিবলী নোমানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তার 
ইতিহাস সচেতন রচনাগুলিই মুসলিম কীতির তথ্যনির্ভর মূল্যায়ণে 
দিকৃনিদেশ ও গতিসঞ্চার করেছিল । শিঁবলীর মন ছিল কাব্যধর্মী 
কিন্তু তার গভীর ইতিহাসবোধ ছিল। তিনি ইংরাজী জানতেন না 
এবং ধর্মতত্ব ও সাহিত্য-প্রধান পুরাতন শিক্ষারীতিতে তার মানস 
গঠিত হয়েছিল। তার চোখে, সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের 
স্কৃতিবোধের ব্রমবিকাশই হোল ইতিহাসের একমাত্র অসিষ্ট, 
আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মান্ুভৃতি যার শক্তির মূল উৎস। তার সহকর্মী 
অধ্যাপক 1. ঘ/. £1014 তণকে পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতি ও আবিষ্কৃত 
এঁতিহাসিক তথ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বটে; কিস্তু একমাত্র 
বিবর্তনবাদ (£%০19০% ) ছাড়া তর এতিহাসিক ধারণায় পাশ্চাত্য 
চিন্তাপ্রণালীর আর কোনও প্রভাব তেমন লক্ষণীয়ভাবে পড়েনি । 
তশর' চিন্তায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক ০8116 এর আদর্শবাদের, 
বিশেষ করে £2910965 800 71610-5/01510 এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় 
যার একটি আরবী তজমা তিনি পড়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে 
শিবলী ছুইখপ্ডে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাযুনের জীবন চরিত 
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আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
প্রকাশ করেন। আল-মামুনের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যে তিনি এ 
গ্রন্থ লিখেছিলেন তা নয়; সে যুগের সাংস্কৃতিক গৌরবই তাকে 
অনুপ্রাণিত করেছিল । গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'হারূনল- 
রশীদ যদি বারমাক বংশের হত্যায় লিপ্ত না থাকৃতেন ত)হলে এ 
গ্রন্থের নায়ক হিসাবে তাকেই আমি নিব্যাচন করতাম | (৪) 
তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার ও নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা সত্বেও 
আলোচ্য চরিত্র ও যুগকে আদর্শায়িত করে দেখাবার চেষ্টা এ গ্রন্থের 
সর্বত্র দেখা যায়। দশ বৎসর পরে প্রকাশিত তার আর একটি 
এঁতিহামিক জীবন-চরিত “আল ফারূকে? এ প্রবণতা কিছুটা সংযত 
রূপ নিয়েছে কেননা খলিফা ওমরকে আবেগ উত্তেজনাময় 
রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে তিনি দেখেছেনঃ ভুল প্রমাদ যার 
পক্ষে অসম্ভব নয়। তবুঃ ওমরের প্রতি শিবলীর প্রগাট শ্রদ্ধার 
স্বাক্ষর এ বইটির প্রতি ছত্রে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমকালীন 
ভারতের সরকারী পরিভাষায় ওমরের প্রবতিত শাসনব্যবস্থার একটি 
সোৎসাহ বর্ণনা আছে। কিন্তু আশ্চর্ধের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে; 
লেখক শাসনব্যবস্থার ন্যায়বিচার, কর্মদক্ষতা ও সাম্যবাদের ওপর 
জোর দিয়েছেন, অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার) প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন- 
আদর্শের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি । শিবলীর আর ছুইটি' 
জীবনীগ্রন্থ “আল গাজ্জালী, ও “সিরাতুন নোমানে” ও আদর্শায়িত 
ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কীন্তির ইতিহাস লেখার কীতি 
পালিত হয়েছে । আল ফারূক,কে তিনি তার শ্রেষ্ঠ রচন। মনে 
করতেন এবং প্যান-ইসলামী উদ্দীপনার ফলেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়ও 
হয়েছিল সবচেয়ে বেশী । তার শেষ জ্রীবনের রচনা “সিরাতৃন 
নবী;ই তার সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক কীন্তি। এ গ্রন্থটির মাত্র ছুইখগ্ড 
তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন $ পরে তার শিল্য স্বলেমান নাদ্ভী, 
শিবলীর চিস্তাস্থত্রকে অনুসরণ করে এটি সম্পূর্ণ করেন। শিবলী 
ইতিহাসে পারিপাঞ্থিকের প্রভাব স্বীকার করতেন কিন্তু স্তার সৈয়দের 
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উদ্ঘু ইতিহাস-সাহিত্য 
বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ প্রস্থৃত বন্ত্রতান্ত্রিকতার সাথে গভীর ধর্মীয় 
আদর্শবা্ঘ মিলিয়ে তিনি সমতা! রক্ষার চেষ্টা করেছেন। “সিরাতুন 
নবীঃতে হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে 
তাকে মানবতার শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন; স্তার 
সৈয়দের “খুতংবাত -এ- আহমদীয়া'র মত, ইয়োরোগীয় সমালোচনার 
জবাব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন মনে করেননি । ইংরাজী শিক্ষিত 
বাঙালী মুসলমানের মনে মুসলিম ইতিহাসের ধারণা ষেমন আমীর 
আলীর 171156075০1 ঠ6 9212065 ও 50171 0115121/কে অবলম্বন 
করে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ উর পাঠকের 
মনও তেমমই শিবলীর এঁতিহাসিক জীবনীগুলিকে আশ্রয় করেই 
গঠিত হয়েছে । তার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ শরৃ-উল-আজম্‌?। 
ফাগি কাব্যের ইতিহাস। ইয়োরোগীয় পণ্ডিতরাও এর মৌলিকতার 
এধ্যা্তি করেছেন। এটিও কিন্তু জীবধনীমূলক ; কাব্যের ভাব 
৪ রীতি ধিবতনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন কবির 
+ব্যজীবনের পধালোচনা। 


্গচ 


ইতিহাসের একমাত্র খ্ষয়বস্ত হিসাবে মুসলিম জাহান? বিশেষ 
“রে তার সাংস্কৃতিক কীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর সে 
বঠিকে আদর্শাযিত করে বর্ণন। করার অভ্যাস শিবলীর দৃষ্টান্ত 
সমস্ত উদ্ব এতিহাসিকদেরই বেশিষ্ট্য হরে দাড়াল। যে দেশ 
প| জাতি ইসলামের রাজনৈতিক আওতায় আসেনি? উর্ঘ লেখকদের 
খে তার কোন নিজন্ব গুরুত্ব নাই। মসলমান প্রভাবিত দেশ 
€লির ইতিহাসও আবার ইসলামের আবি9্ভাব থেকে আরম্ত করা 
শয, যেন তার পুর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতার কোনও উল্লেখযোগ্য 
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আবু মহামেদ হবিবৃল্লাহ 
অস্তিত্ই ছিল না। মুসলিম জাহানের ইতিহাসও কেবল মাত্র 
মুসলমানের শক্তি ও গৌরবের ইতিহাস, অবনতির বর্ণনা নয়। 
সে জন্য বাগদাদের, স্পেনের ওমাইয়া খিলাফতের ও ভারতে মোগল 
সাম্রাজ্যের সভ্যত৷ এম্বর্য নিয়ে উদ্তে যত এঁতিহাসিক রচনা! আছে; 
এদের পতনের যুগ নিয়ে লেখা রচনার সংখ্যা তত নয়। পতন বা 
অবনতির কথ! এলেই, ইসলামের মূল আদর্শ বর্জন ও অনৈসলামিক 
আচার ব্যবহারের প্রসারকে সে পতনের জন্য দায়ী করা, আর তারই 
অন্ুসিদ্ধান্তের (০০:০1195র ) মত, মধ্যযুগের মুসলমান শাসনপ্রণালী 
রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক মানের উৎকৃষ্টতায় অহেতুক ও অধৌক্তিক 
বিশ্বাস, এই ইতিহাসগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ । বিশ্ব ইতিহাসের মানদণ্ডে 
মুসলমানের এই কার্ষকলাপকে বিচার করার অনিচ্ছা এই বিশ্বাসেরই 
আর এক দ্িক। অ-যুসলিম+ বিশেষ করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের, 
আইন কানুন, চিস্তারীতি, আচার অনুষ্ঠানে মর্যাদা যোগ্য কিছু 
থাকৃতে পারে, তা বিবেচনা করাও নিম্রয়োজন। অবশ্ঠ প্রাচীন 
সভ্যতার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব গখন অনেকটা কমেছে? তবু 
“উদর এতিহাসিক চিন্তার এ মনোভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল বর্তমান 
যুগের এক শ্রেণীর রচনায় তার পুনরাবির্ভাব থেকে তার গমাণ 
পাওয়া যাবে। 

এ মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে 
দ্রশ.খণ্ডে প্রকাশিত জাকাউল্লার 'তারিখ-এহিন্দুস্থান। উদ ভাষায় 
ভারতবর্ষের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত । এটিকে 
অবস্থা ভারতবর্ষের ইতিহাস না বলে ভারতে মুসলিম শাসনের 
ইতিহাস বলাই উচিত। কারণ, এর আরম্ভ আরবদের সি্ধু বিজয় 
থেকেও নয়--একেবারে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব থেকেই, 
আর শেষ হয়েছে-সিপাহী বিপএ্রোহ ও বাহাছ্বর শাহের নিবণসনের 
সঙ্গে । উপক্রমণিকায়, ফাশি ইতিহাসের বীতিতে; প্রাচীন ও 
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উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্য 
আধুনিক এঁতিহামিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহ ইতিহাস 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও নীতি শিক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 
দীর্ঘ আলোচন! করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় রীতি পালনের 
প্রকৃষ্ট নমুনা । ফাশি ইতিবুত্তের মত বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যের 
স্কলনকেই ইতিহাস হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তথ্যের অন্ুবদ্ধ 
ব্যাখ্যা বা নৈতিক মূল্যায়ণ হিসাবে নয়। যুদ্ধবিগ্রহঃ রাজকীয়- 
আড়গ্বর উৎসবে স্ুন্ম ও জীবন্ত 010106 2100 ৬1৬10 ) বণনা রাজ_ 
পুরুষদের আচরণে একান্ত মানোনিবেশ ঘটনার তুঁচ্ছতা উপেক্ষা করে 
ঘটনামূলক বেগবান কাহিনী রচন৷ করা প্রভৃতি ফাণি ইতিহাসের 
সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। আলাউদ্দিন খিল্ক্ী বাঁ তৈমুরের নৃশংসতার 
মত মুসলমান রাজাদের নিদ্দনীয় আচরণের কোনই সমালোচন! 
ত? নাই-ই বরঞ্চ তাদের দৃঢ়তা ও শক্রদমনে দক্ষতার প্রশংসাই কর! 
হয়েছে। আওরঙ্গজেবের গ্রতি জাকাউর্লার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা 
খুবই প্রকট ; শরীয়ত পালনে সম্রাটের নিষ্ঠা ও সাহসের উচ্ছাসময় 
বর্ণনা দ্রিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিত এই ইতিহাসকে এতই সন্কীর্ণ 
পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে; ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরাজ. 
কোম্পানী যে সব্'ভারতীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠ লাভ করছিল তার 
কোনও বিবরণ ত” নাই-ই, আভাসে-ইঙ্জিতেও তার উল্লেখ কর! 
হয়নি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাতেও জাকাউল্লার ব্যক্তিকেক্দ্িত 
অন্ুবীক্ষণি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। বাহাছুর শাহের নির্বাচন 
প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা বা মুসলমান 
শক্তির এই চরম পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন 
তিনি বোধ করেননি । 

জাকাউল্লার মানসিকতার আর একদ্দিকের পরিচয় গ্রন্থটির শেষ 
অধ্যায়ে পাওয়৷ যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একট! মূল্যায়ণ 
হিসাবে হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বের ফলে কী ভাবে উপকৃত হয়েছে 
তার আলোচন। করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসন- 
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আধু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
ব্যবস্থার কোনও সংবাদ তেমন জান! যায় না। তার যুগে এ কথা 
আংশিক সত্য ছিল বটে, কিন্তু এ মন্তব্য করার পরই তিনি হিন্দু 
শাসন ব্যবস্থার একট! কাল্পনিক ব্ণন। দিয়ে তার সঙ্গে মুসলমান 
শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং উপসংহারে ফারঙ্লি এঁতিহা- 
সিকদের আত্মতৃপ্ত (৪1? 900118060$ ) ভঙ্গিতে তীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
ফরেন এই বলে যে রীতি; নীতি, আইনকানুন, শিল্পসাহিত্য; কোন 
ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল না; আর থাকৃলেও 
তা মুসলমানদের সাথে তুলনা! করার যোগ্য নয়। কাজেই মুসলমান 
শাসনের ফলে যে ভারতবর্ষ সভ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। (৫) 
শিবলী নোমানিও তার একটি প্রধন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন £ 
“অন্যের দেশ আক্রমণ করে দখল করা তেম্ন দোষের কথা নয়; 
আসলে; সভ্যতাবিস্তারের যোগ্যতা ও আগ্রহ দিয়েই বিজয়ীকে 
আমাদের বিচার করা উচিত।” (৬) 

এ যুগের এতিহাসিক উপচ্ঠাসেও এই মনোভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
উপস্তামে এ ধারার প্রবর্তক ছিলেন সাংবাদিক আবুল হালিম 
“শারর । ছুনিয়া থেকে মিথ্যা ও অনুন্দরকে দূর করে ন্যায়বিচার ও 
বিশ্বমানবতার প্রতিষ্টা করতে, সাম্যবাদের পতাকাবাহী ইসলামের 
মহান প্রচেষ্টাই তায় উপন্যাসের মূল স্ুর। স্পেনে; ভারতবর্ষে ও 
থ্্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের ক্ষাত্রশক্তিঃ মহত্ব ও সৌকর্ষকে 
আদর্শায়িত করে দেখানোর উৎসাহে শরর কাহিনী ব1 চরিত্রাঙ্কনকেও 
উপেক্ষা করেছেন। ইনি সিঞ্জুতে মুসলমান শাসনের একটি 
ইতিহাসও প্রথয়ন করেন। তার উপাদান বেশীর ভাগই 51170 এর 
সঙ্কলিত ইংরাজি ইতিহাস থেকে নেওয়া হুয়েছিল। এতে; 
জাকাউল্লার “তারিখের? মত, বিভিন্ন বিবরণ ও সাক্ষ্যকে ফাণি 
ইতিহাসের রীতি অনুযায়ী, অত্যন্ত যত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করা হলেও 
ঘটনার মূল্যনিক্পণে এঁতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে এবং 
সেজন্য এ রচনাটি উর্বর ইতিহাস-সাহিত্যে একটি মূল্যবান 


১৮ 


উচ্ছ ইতিহাস-সাহিত্য 

সংযোজন1। নীতি প্রচারের মহৎ উদ্দেস্তে নিযুক্ত থাকলেও শররের 
চিত্তবৃত্তি ছিল আসলে রোমান্টিক কাহিনী .কারের। সেজ্ন্ত 
লখনৌএর শেষ বাদশাহকে নিয়ে লেখ! তার আর একটি রচনা 
“মাশংরেকি তামান্দ,ন ক। আখরা বাহার্‌ঃ এই পতনোন্ম,খ রাজত্বের 
ইতিহাস ন! হয়ে ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারী এশ্বর্য ও সংস্কৃতি- 
চর্যার একটি আদর্শায়িত আবেগময় বর্ণনা হয়ে ফ্াড়িয়েছে। 


বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ভারতের ভাষাগুলির মত, 
উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্যেও. রাজনৈতিক আন্দোলন-স্থষ্ট মনোভাব 
প্রতিফলিত হতে থাকে । প্যান ইসলামী আদর্শের টানে মুসল- 
মানর] ক্রমেই ইংরাজবিরোধী ও মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে 
ওঠে। মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সবাগ্রে প্রয়োজন, 
সেজন্য ইতিহাস থেকে এই ছই জাতির মধ্যে অতীত সোহার্দেণর 
প্রমাণ সংগ্রহ ও বিবরণ দেওয়! এঁতিহাসিকের কর্তব্য হয়ে দাড়ায় । 
ষে সব অতীত ঘটন! হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, 
সেগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দেওয়া এঁতিহাসিকের দায়ি 
বলে গণ্য হোল। ইংরাজ যেহেতু মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র 
প্রতিবন্ধক হিম্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার জন্য ইংরাজ 
লেখকদের হছুরভিসদ্ধিকে সেজন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত মনে 
ইতিহাসকে সময়ের তাগিদানুষায়ী ব্যাখ্যা করা এঁতিহাসিকের পক্ষে 
সহজ ছিল। চিন্তার প্রসার ও যুক্তি প্রমাণের সমৃদ্ধি থাকা সত্বেও 
এ ষুগের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে এই সাময়িকতার ছাপ খুবই 
বেশী। তাছাড়া আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন; হিন্দি-উদছ 
বিষাদ, নূতন ও পুরাতনপন্থী মুসলমানের চিরন্তন বিরোধ প্রভৃতি 
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আবু মহামেদ হবিবুল্লাহু 
সাময়িক প্রশ্নের দরুন উর্ঘ-ভাষী মুসলমানের মনে যে জটিলতা ও 
দ্বন্দের স্যরি হয়, তার ফলে এঁতিহাসিক চিন্তীর লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে 
পড়ে। এ সময়ে শিবলীর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ দ্ুন্বের 
পরিচয় পাওয়া ষায়। মুসলমানদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যৌন 
দিবার উৎসাহ দিয়ে তিনি ১৯১৩ সালে লক্ষ্মোএর উর্্ঘ "মুসলিম 
গেজেটে? কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তাঁর একটিতে 
ইতিহাস থেকে মুসলমান বাদশাদের ধর্মান্ধতা সত্বেও তাদের প্রতি 
হিন্দুদের অকুগ্ঠা আনুগত্য ও সহযোগিতার. নজীর দেখিয়ে তাদের 
প্রতি কৃতজ্ৰতা স্বীকার ও তাদের বন্ধুত্বে আস্থা স্থাপন করতে তিনি 
মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। চার বছর পরে, ঘটনাপ্রবাহ 
তাকে এ মত পরিবর্তন করতে -বাধ্য করে এবং আর একটি প্রবন্ধ 
লিখে তাকে শ্বীকার করতে হয় যে; হিন্দুদের আনুগত্যের মূলে 
তাদের উদ্বারতার চেয়ে মুসলমান বাদ্‌শাদের সহৃদয় ব্যব্হারই 
ছিল বেশী কার্ধকরী । (৭) 

এ যুগের রচনাগুলিতে সাময়িকতার প্রতিফলন আর একদিক 
দিয়েও দেখা যায়। ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমকালীন 
কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার আগ্রহ লেখাগুলিতে স্পষ্ট। 
“আওরঙ্গজেব আলমগীর পর একনজর” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি তার 
ৃষ্টান্ত। এটি খিলাফত নেতা! মওলান! মুহম্মদ আলীর অনুরোধক্রমে 
লেখা এবং যুক্তি ও তথ্যের গুণে উচ্্ ইতিহাস-সাহিত্যের একটি 
বিশিষ্ট রচনা । এতে আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস নাই। তার 
যেসব কার্ষের ম্যায়-অন্যায় নিয়ে ইংরাজ: ও সাম্প্রদায়িক হিন্দ 
লেখকরা বক্রোক্তি করে থাকে; এবং ষা হিন্দু-মুসলমানের মনে 
বিদ্বেষের সঞ্চার করতে পারে, তারই এক তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা । 
হিন্দু-ম,সলমান সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশে লিখিত হলেও প্যান- 
ইসলামি জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই আওরঙজজেবকে বিচার করা 
হয়েছে। তাঁকে ভারতীয় হৃপতির চেয়ে মুসলমান বাদশ। হিসাবে 
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উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্য 

দেখার দরুন, শাসন কাজে শবীয়তের নীতি প্রতিষ্ঠা, দার! শুকোহের 
ধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার বিরোধ, আকবরের ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন-নীতি 
বর্জন প্রভৃতি কয়েকটি কার্ষের জন্য শিবলী তাকে সমালোচনা 
করেননি । যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁর হিতাকাজ্্ষা ও উদ্দেশ্যের 
সততা প্রমাণ করেছেন মাত্র। বিশ্বমসলিম সমাজের ভারতীয় 
শাখা, স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সৌহার্দ্য 
ও গ্রীতির সুত্রে আবদ্ধ ছিল, আওরঙক্মজেবের নীতি তার পরিপন্থী 
ত নয়ই; বরঞ্চ মুসলমানকে স্বধর্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত করার ফলে উভয়ের 
মধ্য দ্রিয়ে যে সমতা৷ বিধান করার চেষ্টা এ নীতির মূলে ছিল, তার 
দরুন সে শ্ৃত্র আরও দৃঢ় হবারই কথা। (৮) শিব-লীর যুক্তিতে 
তাঁর সমকালীন ধ্মানুপ্রাণিত ইংরাজবিরোধী মুসলমান আন্দো_ 
লচমর ছায়াপাঁত সুস্পষ্ট । 


সাত 


খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর উদর এতিহাসিক চিন্তা- 
বৃদ্তির' আরও ব্বচ্ছতর প্যাটার্ণ চোখে পড়ে। শিবলীর চিন্তাধারা 
অবশ্য এ প্যাটার্ণের ভিত্তি। তারই প্রতিষ্ঠিত আজমগড়ের “দারূল 
মুসান্েফীঃনের উদ্চোগে ভার শিশ্য ও সহকর্মী স্থলেমান নাদভী সে 
চিন্তার স্ুজ্রগুলিকে আরও প্রসারিত করেন। এঁতিহাসিক হিসাবে 
উর্ছ-সাহিত্যে শিবলীর . পরই সুলেমান নাদভীর স্থান। উ্ঘ 
ইতিহাস-সাহিত্যে শিবলীর সবচেয়ে বড় দান এই যে তিনি মূল 
দ্লীল-দস্তাবেজগুলির উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা! 
ও ব্যবহারের ধার' প্রবর্তন করেছিলেন। এ ধারা আজমগড় গোষ্ঠী 
অব্যাহত রেখেছেন। এদের চিন্তায় শিবলীর প্রভাব ত আছেই 
ওহাবী মনোবৃত্তির রেশও ছূর্লভ নয়; জাতীয়তাবাদ? পাশ্চাত্য শিক্ষা 
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আবু সহাষেদ হবিবুল্লাহ 
সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও সাহিত্য ও ধর্মতত্বের ছ্ষিকে এঁকাস্তিক 
ঝেশাক ভার তৃষ্টান্ত। মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতি যে ভারতের 
জীবনে গ্রধানতঃ বিদেশাগত উপাদান, যার পৃথক সত্তার স্বীকৃতি ও 
সংরক্ষণ দেশীয় উপাদানের তুল্য মর্যাদায় ও সহযোগিতায় হওয়ার 
দরকার, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা! এই লেখক গোষ্ঠীর আর একটি বেশিষ্টয। 
হিন্তু-মসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এরা বিশ্বাসী ও সচেষ্ট 
কিন্তু বাঞ্ছিত পরিণতি হিসাবে এদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কল্পন! 
এ'দ্রের চিস্তারীতির বিরোধী । এদের এঁতিহাসিক রচনাগুলি 
প্রধানত: সাহিত্য ও ধর্মতত্ব নিয়ে) রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনায় 
এদের উৎসাহ নাই। কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে 
পড়ে ভারতবর্ষকেও এ'র! সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তভূক্ত করেছেন, 
নয়ত এদের ইতিহাসবোধ ভারতবর্-সচেতন নয়। আরবী 
ইতিহাসপ্রণালী অনুসরণ করে জীবনী আকারে রচিত সাহিত্য 
ধর্মতত্ব বিষয়ে এ'দের এঁতিহাসিক গ্রন্থগুলি গবেষণার মৌলিকতা৷ 
ও রচনাশৈলীর গুণে ইয়োরোগীয় 0750819দেরও শ্রদ্ধা অর্জন 
রূরেছে। 
হিন্দু-ম,সলমাঁনের এক জাতিত্বের ঘৃষ্টিতজি থেকে রচিত 
ইতিহাসের সংখ্যা উর ভাষায় বেশী নাই। ১৯৩৫ সাল থেকে এ 
মনোভাবের তেমন অকুগ্ঠ প্রকাশও দেখা যায় না। ১৯৩১ সালে 
সুলেমান নাদভী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পুষ্ট করার জন্য 
“আরব ও হিন্দ কে তা আন্লুকাত” লিখেছিলেন? যাতে ভারতবর্ষ 
ও আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এঁভিহাসিক নজীরগুলি মূল আরবী- 
ফাপি থেকে সংগ্রহ করে হিন্দু মুসললানকে সেই ম্বর্ণযুগের কথ! 
স্মরণ করিয়েছেন যখন এই ছুই জাতি বন্ধুতের সৃত্রে আবদ্ধ ছিল। 
উপক্রমণিকায়। হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য ইতিহাসের বিকৃতিকে 
দায়ী করে জাতীয় সংহতির কাজে এতিহাসিকের গুরু-্দায়িত্ের 
উল্লেখ করেছেন । (৯) এখানে লক্ষণীয় যে, সুলেমান নাদ্ভী যে 
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উত্ ইতিহাল-সাহত্য 
জাতীরতার কথ! বলেছেন ভা কংগ্রেসের ধারণাসম্মত চভাহাগো। 
জাতীয়তা নয়। এ জাতীয়তাবাদ হালীর ধারণাসম্মত, সেজগ্ 
মুসলমান ও আরবের ইতিহাসকে অভিন্ন মনে করে ভারতবর্ধের 
সঙ্গে মুসলমানের এঁতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা দেখান হয়েছে। অব্য 
ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবকে দূ করতে এ ধরণের প্যান-ইসলামী 
জাতীয়তাবাদ অবান্তর হয়নি। এই মনোভাবের সংক্রমণ আবহল্লাহ 
ইয়স্রক আলী; আই. সিং এস. এর লেখা “অংরেজি আহ্‌দ মে 
হিন্দুস্থানী তাহজীবে?ও দেখ! যায়, যাতে সিপাহী বিদ্রোহের 
সময়ে ভারভীয়দের উপর ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের 
বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তাদের বিদ্বেষপ্রস্তত বিবরণগুলির তীব্র নিন্দা 
করা হয়েছে। উছ্তে ইয়স্ুক আলীর আরও ছুইটি এতিহাসিক 
রচনা! আছে। কিন্তু গবেষপারীতির দিক দিয়ে এগুলি উর্ঘর 
ব্যতিক্রম, কারণ বিভিন্ন ভাষা ও সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও তুলনামূলক বিচারভদ্কির জন্ত এগুলি ইংরাজিতে 
লিখিত ইতিহাসেরই অন্তর্গত এবং ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকের 
রুচিগ্রান্ক করেই এগুলি লেখ! । পু 
কংগ্রেসের ধারণাসম্মত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন হিন্দু লিখিত 
উদ“ ইতিহাসেও তেমন নাই। ১৯০৫ সালে লাল৷ লাজপত রায় 
দুই খণ্ডে একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাতে 
ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান অবদানের স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু 
হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্ব প্রমাণের তেমন চেষ্টা নাই। সে 
চেষ্টা পপ্চিত সুন্দরলালের 'হিন্ুন্থান মে অংরেজী হুকমাত, 
নামিত ১৯৩২ সালের দিকে লেখ! বইটিতে অতি আন্তরিকতার 
সাথে কর! হয়েছে । তবে এটি বৈজ্ঞানিক পহ্ধতিভে লেখা ইতিহাস 
হিসাকে তেমন সফল নয়; এতে ইংরাজ শাসনের কংগ্রেসী ব্যাখ্যার 
বাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাই যেন বেশী। ভারতের জাতীয়তা ও 
সাংস্কাত্িক এঁক্যকে আদর্শ করে ইতিহাস রচনার আরও সফল শৃষ্টাস্ত 
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আ'বু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
পাওয়! যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দিল্লীর জামেয়৷ মিল্লিয়া 
কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেনের হিন্দুস্থান কি কওমী 
তাহজীব, নামক পুস্তকটিতে। ভারতের সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের 
ভূমিকা বিচ্ছেদকারী বা স্বাতন্ত্যপন্থীর ( 19066 ০৫ 6%059003 ) 
নয় বরং অন্ুপূরকের ( ০০7৮2010702 ), এ কথার উপর জোর 
দিয়ে লেখা এই বইটি বোধ হয় আধুনিক উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্যের 
সবচেয়ে সার্থক রচন1। মুসলমান ইতিহাসে বিতর্কের চিরস্তন কেন্দ্র 
সআাট আওরঙ্গজেবকে এই গ্রন্থে নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই 
কর! হয়নি। বরং কাকে অশোকের হ্যায় আদর্শবাদদীরূপে দেখান 
হয়েছে, যিনি সস্তা অপ্রিয়তা উপেক্ষা করে তার নিজের বিশ্বাসমতে 
ইসলামের নীতিকে শুধু বাহিক অনুষ্ঠানে নয়) কায়মনোবাক্যে সর্বত্র 
গ্রতিষ্ঠী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীর মত ধার 
এঁকান্তিক প্রচেষ্টা যুগের ক্রমবদ্ধমান ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তৃতাস্ত্রিকতার 
কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল । (১০) 
উদর স্বাতন্ত্রবাদী ইতিহাসবোধ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন 
রুরেছে যেমন; তেমন তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ও করেছে । আলীগড় 
আন্দোলনের চিস্তাধারায় ষে সব উপাদানগুলি নেপথ্যে ছিল এবং 
শিবলী প্রমুখ এতিহাসিকের রচনায় যেগুলি ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছিল; 
স্বাতম্্যবাদী এঁতিহাসিকতা তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ভারতীয় 
জীবনধারার সাথে মুসলমানদের মৌলিক ও ছুরতিক্রম্য পার্থক্য 
দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা 
প্রতিপন্ন করা এ এঁতিহাসিকতার প্রধান উপজীব্য। হিন্দু সভ্যতা 
বা প্রাক্‌ মুসলিম ভারত সম্বন্ধে এর কৌতুহল বা শ্রদ্ধ! নাই। এ 
এঁতিহাসিক চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে 16%%219াএর সুর পাওয়া যায় 
এবং ইতিহাসের বিচারে (18৫8007৩01) ধামিকতাকে মানদণ্ড করার 
প্রবৃত্তি এর আর এক লক্ষণ । এ মনোবৃত্তি অনুযায়ী আওরঙ্গজেবই 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট এবং আকবর ও দার! শুকোহ 
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উচ্ছ ইতিহাস-সাহিত্য 
স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক । স্বাতন্ত্যবাদদী এঁতিহাসিকরা অবশ্য 
পাশ্চাত্য গবেষণারীতিতে শ্রদ্ধাশীল এবং ইয়োরোগীয় চিন্তাধারার 
সঙ্গে পরিচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ 
থাক। সত্বেও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে এব] দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৫২ 
সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হাশিম ফরিদাবাদীর “তারিখ-এ-পাক্‌ 
ও হির্নও নামক রচনাটি এই স্বাতন্ত্যবাদী এতিহাসিকতার একটি 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 

উদ্ুর ইতিহাস-সাহিত্যে মার্জীয় দৃ্টিভজির প্রতিফলন নাই 
বললেই চলে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা গোলাম বারীর 
“কোম্পানী কী হুকুমাত, হিন্দুস্থান মে” এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় 
হলেও আসলে এটি [.95661 77001011150], এর ৪995 ০? [10012রই 
সার সঙ্কলন; নিজস্ব মননরীতির পরিচায়ক নয়। 


টাকা! 


(১) হবিবুর রহমান শেরওয়ানি £ “ওয়াকার-এ-হাঁয়াত” ; আলী- 
গড়, ১৯২৫, পু ৩৮২ । 

(২) হুসেন আলী ও কুদরত আলী সম্পার্দিত “মআদির-এ- 
তালিবী?; কলকাতা) ১৮১২ ।  10781151) 0210, 00811999652 
[.01097 1810. এ বইটির সে সময় ফরাসী ও জার্মাণ ভাষাতেও 
তরজম। হয়েছিল। লেখকের বৈশাখ, ১৩৪৭ সালের “মাসিক 
মোহাম্মদী?তে প্রকাশিত “ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয়”, প্রবন্ধ 


রষ্টব্য। 
(৩) 8০ ০৭০1181) ; 80100 8100 9805691006 ০ 01৫0. 70056 


10061 0175 110005105 0? 91 9920 /১01080 10)210 7 1:811016, 0. 
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আবু'মহামেদ হতিবুল্লাহ 

148, 55604808290 :1000741 10856 2100) 50001015815 
(870151.1550.0195979. (1৩৪৫06৫:) 0, 5, 

(8) “আল-মায়ুন? ১ম তাগ পৃঃ.১৪.। 

(৫) হবাকাউল্ল £ 'তারিখ-এ"হিন্দ্স্থান» খণ্ড ১০৩; পূঃ১ ১৪---১৯ 
ের্য। 

(৯) শিরলী নোমানি.£ “মাকালাত' ঃ আজমগড়, ভাগ ৬) “মোগল 
শানননের সাংস্কৃতিক. ফল? শীর্ষক প্রবন্ধ ভুষ্টব্য। 

(৭) “মাকালাতঃ £ ভাগ ৮ “মুসলমান্ু'ক। পোলিটাকাল কার্‌- 
ওয়াট শীর্ষক গ্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য । 

(৮) শিবলী নোমানি.: “আওরঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর» 
পৃঃ ৭-৮। 

৯) স্বলেমান নাদ্তভী £ 'আরব ও হিন্দকে তাআনুকাত;। 
এলাহাবাদঃ ১৯৩১, ভূমিকা পৃঃ ১ 

(১০) আবিদ হোসেন £হিন্দুস্থান কী কওমী তাহজীব) ॥ 
দিল্লী; ১৯৪৬, পৃঃ ২৫৯। 


আগম্মাদেল্ ভাবা পশ্প্যা 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, 

চিন্তাকল্পনার ভাষ! বাংল । তাই আমাদের মাতৃভাষা! বাংল! । 
ছুংখের বিষয়ঃ জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের হ্যায় এই সোজা কথাটিকেও 
আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়। দিলেও তাহার! জোর করিয়া 
বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষ। কি কিংবা 
পাওয়া যায়। হা আমাদের সৃশ্ম বুদ্ধি ! 

মাতৃভাষা! ব্যতীত আর কোন্'ভাষ! কানের ভিতর দিয়া মরমে 
পশিয়া পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্‌ ভাষার 
ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষ। ব্যতিত 
আর কোন্‌ ভাষার কল্পনা-নুন্দরী তাহার মন-মজান ভাবের ছবি 
জাকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহার্তে 
জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা! করিয়া দেখ মাতৃভাষার 
উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? 
আরব পারশস্তকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট 
মাথ! নীচু করিয়াছিল, কিস্তু আরবের ভাষা! লয় নাই, শুধু লইয়ছিল 
তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্ধ । তাই আনোয়ারী; ফারদৌঁসী, 
সাদী; হাফিজ; নিষামী, জামী; সানাই, রুমী প্রমুখ কবি ও 
সাধক-বুলবুল কুলের কলতানে আজ ইরাণের কুপ্তকানন মুখরিত। 
যেদিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের 
অনুবাদ করিলেন; সেই দ্িন ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। 
যতদ্দিন পর্যস্ত জার্মাণীতে জার্মাণ ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়! পরিগণিত 
ছিল, ততদিন পর্যস্ত জার্মাণির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। 

বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের 
হিন্দুস্তানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত 


মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 
কেন? আর আমর] সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? 
ইহার একমাত্র কারণ, তাহার! মাতৃভাষার প্রতি অন্ুরত্ত আর 
আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিনদস্তানী আলিমগণ উছ্‌ 
ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিকৃহাঃ হ্দীস। 
তদউউফ; ইতিহাস, দর্শনঃ। বিজ্ঞান; ভ্রমণ-বুত্তীস্ত' কাব্য) উপন্যাস 
গ্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা! এতদ্বিষয়ক 
আরবী, ফারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ 
করিয়। উদ ভাষার সর্ধাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। কিন্তু ছুই-চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের 
মৌলভী মৌলানাগণ বঙ্গ-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক! 
বঙ্গভাষ। কাফেরী-ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রস্থের অনুবাদ করিলে 
ধর্মগ্রস্থের অমর্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে 
ছাঁড়েন না। বিশুদ্ধরূপে বাংলা বলা বা লেখা তাহার! নিন্দাজনক 
মনে করেন। ফলে তাহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়! সামান্য 
বাংলা জান! শ্রোতার! পর্যন্ত হাসিবে কি কীদিবে তাহা ঠিক করিতে 
পারে না। তাহাদের বাংল। ভাষায় যেমন দখল; উদ তেও তেমন। 
স্কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মান্রাসাতেও বাংলা ভাষ! অবস্ঠা-পাঠ্য 
দেশীয় ভাষা বূপে স্থান ন! পাইবে, সে পরন্ত আমাদের এ ছুরবস্থা 
ঘুচিবে না। যে পর্বন্ত আরবী-পারসী-জান! মুসলমান লেখক বাংল! 
ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়- 
মুনলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না। সে দিন অতি নিকট যে দিন 
বাংলা বিশ্ববি্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। 
বিদেশীয় ভাষার সাহাষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন স্থগ্রিছাড়া! 
€থ। কখনও টিকিতে পারে ন|। 
মুসলমান ছাতের পতক্ষ কোন 912551081 12107559589 লওয়। উচিত; 
ইহ[র উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন-- 
আবুবী। আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে । আল্লাহর শেষ 
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নবী আরবী । আমরা সেই নবীর উন্মত (মণ্ডলী), সেই শেষ 
প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী । অন্থবাদে মূলের ছায়! পাওয়া যায় 
মাত্র। মুল্যের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম 
ধর্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক 
বলিয়া মনে হয়, যদ্দি শত দেশভেদ এবং সহত্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও 
ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুপ্ন রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে 
মুসলমানকে তাহার কুরআন; হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে; 
পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর 
করিবার, পশুকে মানুষ করিবার অন্ধকে চক্ষুম্মান করিবার, 
কাঙ্জগালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্ 
শিখিতে চাও, তবে আরবী কুরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক 
গরীষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান 
বালক তেমনি তাহার কুরআন শরীফকে না জানিবে সে পর্যন্ত 
মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান 
তাহার কুরআন ছাড়িতে প্রস্তত ছিল না, আজ দেখ; সেই মুসলমান 
সন্তান সংস্কৃত, পারসী, উর্ছঘ কিংব পাল ভাষার বিনিময়ে কিরূপে 
তাহার কুরআনকে বর্জন করিতেছে । হা! ধিক আমাদের মৌখিক 
ধর্মান্ুরাগকে ! হা! ধিক আমাদের ছনিয়া-পুজাকে ! আমি বলি না, 
ম,সলমান কৃপমগণ্ডুক হইয়া কেবল আরবী সাহিত্যই আলোচনা 
করিবে । জগতে জ্ঞান-ভাগ্ডার মুসলমানেরই জন্য | ধর্মগুরু এইরূপ 
বলিয়াছেন যে, “বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন যেখানে পাও 
তাহাকে গ্রহণ কর পুনশ্চ, জ্ঞান অন্ুসন্ধান কর; যদিও তাহা 
চীন দ্রেশে হয়।” আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, আগে ঘরের 
খবর জান, পরে পরের খবর জানিও । 

স্কুলের ম্যায় মাদ্রাসাতেও মাতৃভ।া» প্রধান ভাষা! ও দ্বিতীয় ভাষা 
এই তিন ভাষার চ6| হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, দ্বিতীয় ভাষা কি 
হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের 
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মৌলভী সাহেবগণ আধুনিক দর্শন) বিজ্ঞানের তত্ব পাইবেন। যদি 
আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফৎওয়ারপ প্রচণ্ড দণ্ড আমাদের 
ইংরেজী শিক্ষিত সমাজকে ভীত চকিত ও দলিত-মথিত করিয়৷ 
ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া; বাস্তবিক 
তাহাদের হাদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিহে চান, যদি তাহারা 
ক্রমব্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডতী হইতে খারিজ 
করিয়া না দিয়! তাহাদের প্রকৃত ধর্মোপদেশক হইতে চান; তবে 
তাহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্বান-বিজ্ঞানে পরিপক্ক হইতেই হইবে। 
পৃথিবী সুর্ধের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে ধাহাদের মতে অতি 
ভাল মুসলমানও কাফের হইয়া যায়; পৃথিবী মাছের পিঠে আছে' 
পৃথিবীর চারিদিকে কাফ পাহাড় দিয়! ঘেরা ইহ্যাদিরূপ বালকোচিত 
মত ধারা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন তাহাদিগকে তাহাদের 
সমস্ত ধামিকতা৷ সত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম । 

স্কুল, কলেজ, মাক্্রাসা সর্বত্রই উর্ঘ বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় 
(০7০881 ৪৪৮০০) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষ। সমস্যার 
সমাধান হয়। যাহাতে উর বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, 
ভজ্জন্ত আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে 
হইবে। 

অনেকদিন পূর্ধে উর্ঘ বনাম বাংল! মোকদাম! বাংলার মুসলমান 
সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিলঃ তাহাতে বাংলার ডিক্রী ভ্ইয়। 
মোকদ্দম। নিষ্পত্তি হুইয়া ষায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার 
ছানি বিচারের জন্য উচ্র্পক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে 
গুনিভেছি। কিন্তু স্তায়বান বিচারক দেখিবেন ষে উর বাংলার 
দখল উত্যক্তে কিছুতেই খাস দখল পাইতে পারে না; দখল 
বাংলারই থাকিবে, তবে উহ বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন 
প্রজ্াই ন্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র। 

বাংল। ভাষা চাই-ই । মুহম্মদ-ই-বখতিয়ারের বাংল। জয়ের 
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পরে যখন হুইতে মুসলমান বুঝিল, এই চিরহরিতা৷ ফলশস্- 
পুরিতা নদ-নদী-ভূষিত! বঙ্গ-ভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়! যাইবার 
জিনিস নহে; এ দেশ কর্মের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ দেশ 
জীবনের জন), এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে 
বাংলা চাই-ই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংল! ভাষাকে 
আদর করিতে লাগিলেন । যে ভাষ! দেশের উচ্চ শ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, 
তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাই পাইল। নসরৎ শাহ, পরাগল খশ, 
ছুটি খ'ার নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি 
আমীর ওমরাহ বাংলার খাতির করিলেন । আমীর ওমরাহর দেখাদেখি 
সাধারণে বাংলার আদর করিল। গোঁড়া ব্রাহ্গণের অভিসম্পত 
ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না! করিয়া বাঙ্গালী নবীন উৎসাহে তাহার 
প্রিয় ধর্ম পুস্তকগুলি বাংলায় অন্থুবাদ করিল। কত দেশপ্রচলিত 
ধর্মকথ! বাংলায় প্রকাশ করিল ; কত মর্মগাথ! বাংলায় প্রচার করিল। 
মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে; 
মুসলমানের “জঙ্গনামাঃ আছে । হিন্দুর মহাভারত আছে, মুসল- 
মানের “কাসাসোল আম্বিয়া” আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী 
আছে, মুসলমানের মারফতী গান আছে । হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে, 
মুসলমানের “পদ্মাবতী” আছে । 

এই পুথি সাহিত্যকে ঘ্বণ! করিলে চলিবে না । ইহাই বাঙ্গালী 
মুসলমানের খণীটি সাহিত্য । সেই সময়ের কথিত ভাষার গু*বিগুলি 
রচিত হইয়াছিল। তখন পারসী রাজভাষা। মুসলমানের! বাংলা- 
দেশে নৃতন ভাব ও নূতন জিনিস আনিয়াছিলেন এই নৃতন ভাবও 
নৃতন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসী নাম বাংল! ভাষায় 
ঢুকিয়া পড়িল। রাত্ুভাষার প্রন্াব কথিত ভাষার উপর হওয়া 
স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙ্গালী চলতি ভাষায় ইংরেজীর বকুনি 
ঝাড়েন, তখন ঝাড়িতেন পারসীর বুকনি। মুসলমান সেই পারসীর 
“আমেজ? দেওও| কথিত ভাষাতেই পুথি লিখিতেন। হিন্দু কিন্ত 
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লিখিবার সময় যথাসাধ্য পারসী বর্জন করিয়৷ শুদ্ধ বাংল! ব্যবহার 
করিতেন। এখনও বাংল! ভাষায় প্রায় ছুই হাজার পারসী বা 
পারসীগত আরবী শব্দ পারসী প্রভাবের পরিচয় দিতেছে । : 

গুটিকতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়। দিলে এখনও এই পুঁথি- 
সাহিত্যই বাংলার বিশল মুসলমান-সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা 
সম্পাদন করিতেছে । পুঁথিপাঠক যখন সুর করিয়৷ পুথি পড়িতে 
থাকে; তখন শ্রোতৃবর্গ কখনও কারবালার শহীদগণের ছুঃখে গলিয়। 
যায়, কখনও আমীর হামযার বা রোস্তমের বীরত্বে মাতিয়। উঠে, 
কখন ব। হাতেমের দয়ায় ভিজিয়। যায়। বেচারাদের আহারনিদ্রার 
কথা; ঘর সংসারের কথা, চিরদৈন্যের কথা আর মনে থাকে ন1। 
দ্রীনেশ বাবুর “বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের” ন্যায় কে আমাদের এই 
পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে ? 

যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিত 
তবে হয় ত এই পুথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের 
"ভাষা হইত। য|উক সে কথা। অতীতকে যখন আমর! ব্দলাইতে 
পারিব না, তখন সে কথ! লইয়া বেশী আলোচনায় লাভ কি? 
এখন ব্তমানে আমরা বুঝিয়াছি পু'থির ভাষা আর চলিবে ন1। 
তাহার সময় গিয়াছে। অতীত যুগের জীব-কম্ক।লের ন্যায় তাহাকে 
কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও। এখন আমাদের শিক্ষিত 
সমাজের রুচি সাধু ভাষার দিকে । এখন এই ভাষাই চলিবে। 
ইহাতেই লেখাপড়। করিতে হইবে । ইহাতেই আমাদের ভাবী 
বাঙলার ম,সলমান সা1হত্য রচনা করিতে হইবে। 

আনন এক কথা । ম,সলমানের ধর্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম 
নহে। তাহা সার্বজনীন ধর্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তাহার 
ধর্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়৷ দেওয়া । সাহিত্যের ভিতর 
দিয়া আমাদিগকে ইসলামের মহত্ব, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের 
সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে। একথ! অস্বীকার করিবার জো নাই 
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ষে; বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা খীংষ্টান ধর্মের অধিক 
পক্ষপাতী । সে কি খাষ্টান ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে নহে? 
প্রচারের উদ্দোশ্টে আমাদিগকে আমাদ্িগের প্রতিবেশীর ভাষা 
গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাষ! তাহাদ্দিগের মর্ম স্পর্শ করে, 
সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর ভাষায় ইপলামী 
ভাব ফুটাইতে হইবে । কবিকি সুন্দর বলিয়াছেন-_ 

__খ্মুখন কষ বহরে দী গোইঈী চে ইবরাণী চে সুরিয়ানী ৷ 

মক কয বহরে হক জো চে জাবলকা! চে জাবলস1॥৮ 

ধর্মের তরে আছে সব বাণী কিবা সে হিব্রু কিবা সুরিয়ানী | 

সত্যের তরে খোঁজ সব ঠাই পূব-পশ্চিম কোন ভেদ নাই ॥ 

মুসলমানী বাংলার কটমট বুলি বাংলার হিন্দুর কানে স্থান 
পাইবে না; অন্তরে ত নয়ই। খোদা, পয়গম্বর, বেহেশত, দোষক, 
ফেরেশতা, নামায, রোধ! প্রভৃতি পারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যদি 
আপর্তি না থাকে; তবে ইশ্বরঃ স্বর্গ” নরক; উপাসনা, উপবাস, 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি' চাচা; নানা, দাদ], 
ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বাঁ রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত 
মারামারি কেন ? 

মুসলমানী বাংল! দেশে প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় 
থ/কিতে পারে, কিন্তু তাহ সাহিত্যের ভাষা হইবে না । জলকে 
পথ নিদেশি করিয়! দিতে হয় না। সে আপনার পথ আপনি চিনিয়! 
লয়। বাঙলার মুসলমানের মন আপনিই জানিতে পারিয়াছে 
কোন ভাষায় তাহাকে সাহিত্য রচিতে হইবে। এখন মৌলানা, 
মৌলভী, পণ্ডিত ধিনিই বঙ্গ ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু 
লিখিতেছেন; তিনিই সাধু ভাষ। ব্যবহার করিতেছেন। ছুই একজন 
যদি কেহ মুসলমানি বাংল! চালাইতে চেষ্টা করেন বা তাহাতে বই 
লিখেন, তাহা শুধু কলমের জোরে । ইহাদেরই সমশ্রেণীর মহাত্মারা 
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বাঙালী মুলমানের1 মাতৃভাষা কলমের জোরে উর্ঘ করিয়া দিতে 
চান ! 
এখানে এক নূতন সমস্ত উপস্থিত হইতেছে। বর্তমানে বাংলা 
লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (5016) লইয়া তিন দলের স্থৃ্ট 
হইয়াছে। এক দল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়! 
ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের ই “সবুজ পত্রের” সম্পাদক 
প্রমথ বাবু । আমি রবিবাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে 
করি। ই'হাদিগকে চরমপন্থী বল যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল 
সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহা করিতে পারেন 
না। “সাহিত্য” পত্রিকা এই দলের যুখপত্র। ইহার! প্রাচীন 
পম্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন 
করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয় কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদ্দিগকে মধ্যপন্থী বল! 
যাইতে পারে । এই তিন দলের মধ্যে কোন্‌ দলে আমর! যাইব? 
“এই প্রশ্নের একটি গা- জোরি উত্তর না দিয়া ধীরভাবে আলোচনা 
করিয়! দেখা যাউক; কোন দলে আমাদের যাওয়া উচিত। 
যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র € 45:০০:০১) এবং গণতন্ব 
(709019020/ ) আছে? ভাব] ক্ষেত্রেও তদ্রুপ অভিজাততন্্ব ও গণতন্ত্র 
আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দ্িতেছি। 
যে সময় খষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষ। প্রচলিত ছিল, সেই সময় 
সাধারণ আর্গণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা 
প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা । লৌকিক 
ছিল গণতন্ত্রের ভাষা । খষির! বলিলেন, “লৌকিক ভাষা অগ্রাহা, 
অকথ্য ন গ্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। গ্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার 
করিও না। অপভাষা! ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে ।” খধিরা বলিলেন, “খবরদার ! ব্যঞ্জনের উচ্চারণে 
কিংব! স্বরের উচ্চারণে ঘি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয় তবে 
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আর তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরের! “হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ, 
শানে “হে লয়ঃ হে লয়ঃ বলিয়াছিল; তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া! গেল। 
দেখনা বৃত্রের পিতা! পুত্রেগ্রি যজ্জে ইন্দ্র শত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ 
করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হুইয়! ইন্দ্রই বৃত্রের নিহস্ত 
হইল।” খধিদিগের শতসহতআ্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা! 
পুজ। অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল 
না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততস্ত্রের পরাজয় হইল । 
পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণের লৌকিক ভাষাকে মাজিত করিয়। 
সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার 
করিতে লাগিল। ব্রাহ্গণ্য শান্ত্রকারের। বলিলেন, “ন শ্লেচ্ছ-ভাষাং 
শিক্ষেথ- শ্রেচ্ছ ভাষা শিথখিও না।” তখন ব্রাহ্মণ ধর্মের হুদশি। 
বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা 
শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ হইল। পালি ভাষা এক বিপুল 
সাহিত্যের ভাষ। হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় 
হইল। ৃ 
আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন 
অভিজাততন্ত্রের দিকে । বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া! পালিকে 
ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ হইল জৈনধর্ম। 
তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষিতে 
পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততস্ত্রের পরাজয় হইল । 
আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ 
শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। 
এই অপত্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী; গুজরাতী; 
মারহাঠি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের মূল। 
তারপর আধুনিক যুগ । এ যুগে পণ্ডিতের সাধারণের ভাষাকে 
মাজিয়া ঘধিয়া সাধু ভাবা করিয়া লইলেন; বিশাল জনসাধারণের 
ভাষাকে ইতর ভাষ। বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই 
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মুহম্মদ শহাহুল্লাহ 
ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। 
পণ্ডিত তাহার অন্ধ-সংস্কৃতভক্তির জন্য বাংল! ভাষাকে সংস্কৃতের 
দুর্বল শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা! সেই 
শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? 
যদি ভারতের ভাষা ইতিহাসের শিক্ষ। মিথ্যা! ন! হয়ঃ তবে নিশ্চয় 
একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে; যেমন লৌকিক বৈদিককে, 
পালি সংস্কৃতকে; প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতক ঠেলিয়া 
দিয়াছিল, সেইরূপে ঠেলিয়! ফেলিবে। সাধু ভাষ৷ মৃত ভাষ। রূপে 
পুস্তকে ঠাই পাইবে । যেমন, মিলটন, জনসন, প্রভৃতির লাটিন বহুল 
ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়! রহিয়াছে; এখনকার সাধু 
ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে । পরিণামে চরম পম্থারই জয় 
হইবে। তবে মধ্যম পন্থা! বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগ (17805100181 
51০4 )-এর উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সাতে 
সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাঞ্স! লাগিবে নিশ্চয়ই। 
ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে যে, বহু প্রাদেশিক বিভাষার 
মধ্যে ষে বিভাষায় বহু সদগ্রন্থ রচিত হয় বা যাহ! রাজশক্তির আশ্রয় 
পায়, তাহ সাহিত্যের ভাষা! হইয়া! উঠে। জীব-জগতের ন্যায় 
বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিত্রাণ নীতি চলিয়া আসিতেছে । 
সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্ীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষ। 
হইয়! উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির 
আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংল! সাহিত্যের ভাষ! হইয়া উঠিতেছে। 
এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথাবার্তার 
জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা 
হইয়। উঠিবার ইহাই চন! । তার পর রবিবাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী 
সাহিত্যিকগণের প্রভাবে এই বিভাষ! সাহিত্যের ভাষার স্থান 
অধিকার করিতে চলিয়াছে। 
ভাঁষার রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার 
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আমাদের ভাষা সমস্যা 
বক্তব্য শেষ করিতেছি । এক দল অন্ধ সংস্কৃতভত্ত বাংল! ভাষার 
মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে বাবনিক বলিয়! বর্জন 
করিতে চাহেন আমি বলি আগে তাহারা বাংল। দেশ হইতে 
যবনকে দূর করুন; পরে ভাষ। হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর 
করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র দীনার, গুভৃতি 
গ্রীক শব্দ এবং ইক্কবাল। ইন্দ্ুবার মুকাঁবিল। প্রভৃতি আরবী 
শব্দ গ্রহণ করিয়াছেঃ তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? 
এই সকল আরবী-পারসী শব বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত 
হইয়াছে । ভাষা হইতে ইহাদ্দিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার 
হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ; কমর; 
বগল প্রভৃতি আইন-আদালতে প্রচলিত সর্বসাধারণের সহজবোধ্য 
হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব গড়িলে তাহ! নামের 
জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে; কিস্তৃ।তাহ। ভাষায় চলিবে না। 
ংল! ভাষায় আরবী-পারসী-তুকাঁ, ইংরেজী, ফরাসী, পতুণগীজ 
প্রভৃতি ষে কোনও ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খাইয়। গিয়াছে, তাহারা 
নিজেদের দখলী ্ববলে বাংল! ভাষায় থাকিবে । তাহাদিগকে, 


তাড়াইতে গেলে জুলুম কর! হইবে। 


প্রতিভাবানেত্র প্রতিক্ষানন 


আবুল কাসেম ফজলুল হুক 


চীন বিপ্লবের আগে চীনের সমাজ যখন আমাদের দেশের 

এখনকার সমাজের মতই এক ক্রান্তি-কালের মধ্য দিয়ে বিকশিত 
হচ্ছিল, তখন পিকিংএর এক সুধী সমাবেশ বন্তৃত। দানকালে ১৯২৪ 
সালে লুস্ুন বলেছিলেন, *-**ষে অভাবটি সম্পর্কে বর্তমানে চীনের 
শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে রব উঠিয়েছেন, তা হল 
একজন প্রতিভাবানের অভাব। এ থেকে ছটে। বিষয় প্রমাণিত 
হয় ঃ প্রথমত, এই মুহুর্তে চীনে কোন প্রতিভান নেই; দ্বিতীয়ত 
আমাদের আধুনিক শিল্পকল! প্রত্যেককেই এখন রুগ্ন ও ক্রাস্ত করে 
তুলেছে। সত্যই কি কোন প্রতিভাবান নেই? থাকতে পারেন 
কিন্ত আমরা তার সাক্ষাত পাইনি; অন্ত কেউও পায়নি। কাজেই 
য' আমরা চোখে দেখছি ও কানে শুনছি, তার ভিত্তিতে আমরা 
'ব্লতে পারি, কোন প্রতিভাবান নেই। কেবলমাত্র প্রতিভাবানই 
যে নেই তাই নয়, প্রতিভাবানের জন্ম দিতে পারে তেমন জনসাধারণও 
নেই।+? 

পর্ব বাঙলার এখানকার স্থজনশীল অঙ্গনের দ্রিকে যদি তাকাই 
ভাহলে দেখতে পাব, ১৯২৪ সালের চীন সম্পর্কে লুস্থন যে কথাগুলে। 
বলেছিলেন, এই দশকের পুৰ বাংল! সম্পর্কেও যেন সে কথা গুলো 
হুবহু প্রযোজ্য । রাজনীতি সাহিত্য, শিল্পকলা; বিজ্ঞান, দর্শন যে 
দিকেই তাকাই ন1 কেন, সর্ব ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা আজ শুন্য, সত্যিকার 
অর্থে কোথাও একজন প্রতিভাবানকেও আমরা দেখতে পাচ্ছিনা 
শুনতেও পাচ্ছিনা কারও কথা। চারদিকে আজ বা আমরা দেখছি 
ও শুনছি, ত। হল হাহাকার আর হতাশাসংশয় আর আত্ম- 
বিশ্বাসের অভাব । জনসাধারণ ভুগছে এই হতাশায় । ধার! জন- 
সাধারণের অভিভাবকের আসন দখল করে আছেন তারাও হতাশায় 


প্রতিভাবানের প্রতিক্ষায় 
আচ্ছন্ন, এখং জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে হয় তার! কেৰলমাত্র 
হতাশাই প্রচার করেছেন, না হয় এমন সব কাজ করেছেন যাতে 
জনসাধারণ আশা করার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না । 

সত্যই কি আমাদের সমাজে এমন কোন প্রতিভাবান নেই 
ধিনি আশার আলো ছড়াতে পারেন ? হয়তো আছেন, কিন্তু তার 
পরিচয় এখনও আমরা পাইনি-যেমন চীনের জনগণ সেদিন 


লুন্ননের মত প্রতিভারও পরিচয় পায়নিঃ পরিচয় পায়নি মাও 
সেতুংএরও। অথচ এই ছুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভ। সেই অন্ধকার যুগের 
চীনেই আলো ছড়াবার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। আমাদের সমাজে 
কোন প্রতিভাবানের সাক্ষাত আজও আমরা পাইনি বলেই এক 
জন প্রতিভাবানের জন্ত আমাদের এত উৎকগ। 
প্রতিভাবানের আবির্ভাব কি কোন আকম্মিক ব্যাপার ? প্রতি- 
ভাবান কি প্রকৃতির খেয়ালী সৃষ্টি? এ সম্পর্কে লুম্বনের বক্তব্য, 
“প্রকৃতির কোন উত্তুট খেয়ালে প্রতিভাবান আপনিতেই কোন 
অরণ্যে কিংব৷ নির্জন প্রান্তরে আবি্জত হননা। এক বিশেষ 
ধরনের জনসাধারণই প্রতিভাবানের জন্ম দান করে এবং তাকে 
লালন করে । তেমন জনসাধারণ ছাড়! প্রতিভাবানের উদ্ভব সম্ভব 
নয়। আল্পস্‌ পৰ্ত অতিক্রমনের সময় নেপোলিয়ন বলেছিলেন 
“আমি আল্পংসের চেয়েও উ'চু। কী বীরত্বপুর্ণ উক্তি! কিন্ত 
আমাদের তুললে চলবে না; তার পশ্চাতে ছিল এক বিপুল সৈন্য 
বাহিনী । এই বিপুল সৈম্ক বাহিনী না থাকলে হয় তিনি শত্রুদের 
হাতে ধরা পড়তেন; না হয় শত্ররা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত অন্য 
দিকে । আর তা হলে তার এঁ আচরণ বীরত্বব্যগ্তক মনে না হয়ে; 
মনে হত নিছক পাগলামী বলে। এ জন্যই মনে করি, একজন 
প্রতিভাবানের আব্র্ভব আশ করার আগে আমাদের কর্তব্য এমন 
একটি জনসাধারণ গড়ে তোলা, ষে জনসাধারণ প্রতিভাবানের 
জন্মদানে সক্ষম হবে। আমরা যদি সুদর্শন বৃক্ষ ও সুন্দর পুষ্পের 
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জম্ম দ্রিতে চাই। তাহলে প্রথমে অবস্থাই তৈরী করতে হবে ভাল 
মাটি। প্রকৃত পক্ষে ফুল ও গাছের চেয়ে মাটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ মাটি ছাড়া কোন কিছুরই জন্ম হতে পারে না। নেপোলিয়নের 
পশ্চাতে বিপুল বাহিনী যেমন অপরিহার্য ছিল তেমনি ফুল,ও গাছের 
জন্য ও যে প্রয়োজন অপরিহার্য তা হল মাটি ।” 

প্রতিভাবানের প্রতিক্ষীয়' শীর্ষক বক্তৃতায় লুস্থন যখন এসব 
কথা বলছিলেন সম্ভবত তখনও তিনি চীনের শিল্পী সাহিত্যিকদের 
মহলে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা বলে স্বীকৃতি লাভ 
করেননি । অথচ আজকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তরঙ্গন্াত চীনে 
বিপুল জনগণ তাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছে এই বলে যে তিনিই 
ছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তাদের অগ্রযাত্রী । বলাবাহুল্য জীবিত 
কালেই লুম্বন জনগণের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। 

লুন্ননের পুবোক্ত কথাগুলে৷ থেকে আমরা আজ শিক্ষ! গ্রহণ 
করতে পারি। প্রতিভাশুন্ত () এই পূধ বাংলায় আমর! যদি সত্য 
সত্যই আজ প্রতিভাবানের সাক্ষাত লাভ করতে চাই, তাহলে 
* আমাদের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য; পূর্ব বাংলার জনগনকে এমন ভাবে 
গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা কর! যেন তারা প্রতিভাবানের জন্ম দিতে 
পারে। জনগণকে কেমন করে গড়ে তুলতে হয়ঃ তার দৃষ্টাস্তও 
আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা (দখতে পাই। সে দৃষ্টাস্তকে 
্থজনশীল উপায়ে কাজে লাগিয়ে পুর্ব বাংলার অন্তঃস্থিত।সম্ভাবনাকে 
বিকশিত করে তোলাই আমাদের এঁতিহাসিক দায়িত্ব । কিন্তু 
পূর্ব বাংলার স্বজনশীল অঙ্গনে আজ আমরা! ষে সব প্রবণতা! লক্ষ্য 
করছি, তাতে কি আমর! প্রতিভাবানের জন্ম দানের প্রকৃত প্রয়াস 
দেখতে পাই? 

প্রথমত, স্থজনশীল রাজনৈতিক অঙ্গনের কথাই ধরা যাক, 
কারণ রাজনীতিই সমাজের সমস্ত কাজের মুল পরিচালিক1 শক্তি। 

ধারা আজ ক্ষমতায় অধিষ্টিত, স্পষ্টত ভার স্জনশীল অঙ্গনের 
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চতুঃসীমার বাইরে। তাদের ভূমিকা দেশে স্জনশীল প্রতিভা 
বিকাশের একটুও অনুকুল নয়। যাদের উদ্দেশে আমার এই 
আলোচনা? তারা তাদের ভূমিক। সম্পর্কে অবগত; তাই তাদের 
সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচন। এখানে নিশ্রয়োজন। 

যার! ক্ষমতায় নেই, বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত । জনগণকে 
গড়ে তোলার কাজে পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে বলতে গেলে; কোন 
দলই আজও যায়নি। জনগণকে গড়ে তোলার জন্য যা অপরিহার্য 
তা হল জনগণের সঙ্গে থেকে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে 
গিয়ে, জনগণের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীর- 
ভাবে অবহিত হয়ে তারপর জনগণকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করে 
গড়ে তোলা । তা না করে প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দলের প্রত্যেক 
নেতাই আজও আশা! করেন, জনগণ তাদের ছু একটি বন্তৃতা শুনেই 
মুগ্ধ হবে এবং তাদেরকে নেতৃত্বের মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত 
করবে। বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
প্রায় সব নেতাই. এখন এঁক্যক্রণ্ট গঠনের কথা বলছেন। তাদের 
উদ্দেন্তঠ, এঁক্যফ্রন্ট গঠন করে তারা জনগণের কাছে যাবেন এবং 
স্বার্থ হাসিল করে আবার জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে আসবেন । 
কিন্তু এঁক্যফণ্ট গঠন করাও হচ্ছেনা, আর জনগণের কাছে 
যাওয়াও তাদের হচ্ছেনা_উদ্েশ্ট হাসিল করা তো দূরের কথা । 
তাদের উদ্দেশ্য যদি সত্যই মহৎ হয়, তাহলে দেশের এই 
ছুত্দিনে তাদের এত দ্ল উপদলে বিভক্ত থাকার কারণ কি? 
সকল দল ভেঙ্গে দিয়ে সকলে মিলে একদল গঠন করলেই তো 
পারেন? কিন্তু তা কি তাদের পক্ষে সম্ভব? তাদের কার্যকলাপ 
প্রমাণ করে, তা কখনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার এখন 
গণতন্ত্বের খেল। খেলছেন, গণতন্ত্রের জন্তই তো অনেক দলের 
প্রয়োজন হয়। আর দল বেশী না থাকলে তো খেলা জমেনা ভাল । 
তাই দিন দিন তারা নিজ নিজ দলকে কেবল ভেঙ্গেই চলছেন। 
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পুরনো কলঙ্কের কালি গায়ে মেখে এরং রক্তে পুরনো! পু'জের ধারা 
বহন করে যখন তারা নিজেদের দলকে দিধাবিভক্ত করেন; তখন 
সেগুলে। নতুন দল হয় না। নতুন দল হতে পারে সম্পূর্ণই নতুন 
লোক নিয়ে কিংবা সম্পূর্ণই নতুন নেতৃত্বে। যার! আজ এক্যফ্রণ্ট 
গঠনের জন্য প্রস্পরের প্রতি কপট আহ্বান জানিয়ে চলছেন এবং 
দিন দিন কেবল বিভক্ত হয়ে চলছেন, হয়তো! তারা এখন একটি 
এঁক্যফন্ট গঠন করতে পারেন; কিন্তু তাদের এক্যফণ্ট নিতান্তই 
অকেজে। হবে_ আর সে এক্যক্রন্টের টিকে থাকারও কোন সম্তাবন। 
নেই। এঁক্যফ্র্ট ১৯৫৪ সালে ও ৬৪ সালেও এ দেশে গঠিত 
হয়েছিল। কিন্তু সেগুলে! ্বণাজনক ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে - 
ছিল। বিভিন্ন দলের কিছু সংখ্যক নেত৷ একত্রিত হলেই কি 
এঁক্যফ্রন্ট গঠিত হয়? একক্রণ্টের পুর্ব সর্ত হচ্ছে একটি সাধারণ 
লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক্যফ্রণ্টের 
অন্তুভুত্ত সকলের আন্তরিক আগ্রহ । অতীতের এক্যফ্রণ্টগুলোর 
ব্যর্থতার কারণ, সেগুলোর প্রকৃতপক্ষে কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিলন। 
এবং ছিলনা! কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার আন্তরিক আকাজ্কা ৷ 
কোনও কর্মস্ঈীতে তারা এঁক্যবদ্ধ হয়ে থাকলেও তার প্রতি সকলে 
বিশ্বস্ত ছিলেন না। তাই কর্মক্ষেত্রে নেমেই তার। সেই কর্মসূচীর 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে স্বস্ব 
চক্রের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেছেন। জনগণের কল্যাণ সাধনের 
সাধারণ লক্ষ্য না নিয়ে এক্যফ্রন্টের নেতারা চেষ্টা করেছেন হীন 
ব্যক্তিম্বার্থ হাসিলের জন্য । ফলে নিজেদের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে 
ংঘাত দেখ! দিয়েছে এবং এক্যফ্রণ্ট ব্যর্থ হয়েছে । কাজেই অতীতের 
অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে, কয়েকজন নেতা কিংবা! কয়েকটি রাজনৈ- 
তিক দল একত্রিত হলেই এঁক্যফ্রণ্ট গঠিত হয়না । আর যে যে নেতার! 
একবার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন, দীর্ঘদিনের পরীক্ষায় 
তাদের সততা প্রমাণিত ন! হলে তাদেরকে কখনও কোন প্রগতিশীল 
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এঁক্যক্রপ্টের নেতৃত্বে কোন অংশ দান করা উচিত নয়। অথচ 
ধারা এখন এক্যক্ণ্ট গঠনের কথ! বলছেন, তার একথা একটুও 
ভাবছেন না। ক্রান্তিকালীন সমাজে ক্রাস্তিকালের অবসান ঘটিয়ে 
নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদের 
যখন নিজেদের আদর্শ ভিত্তিক সংগঠনের একক নেতৃত্বে বিপুল 
শোষিত শ্রমজীবি জনগণকে স্ুশুংখল, সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত 
করে গড়ে তুলতে পারেন এবং জনগণ একটি স্থনিপুণ বাহিনীর মত 
কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে; তখন একাধিক সংগ্রামী বিরোধী 
দ্ূলের অস্তিত্ব থাকলে সেগুলোর সংগে এঁক্যফ্নণ্ট গঠনের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে পাই, জনগণের 
দ্বারস্থ হওয়ার দুরূহ পথ সধত্বে পরিহার করে মুখে প্রগতির লাল 
রং মেখে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত মুষ্টিমেয় স্বঘোষিত নেত৷ 
এঁক্যের বুলি আওড়াচ্ছেন। 

বিভিন্ন বিরোধী দলে যে সব নেতাকে আমরা দেখভি এবং 
যাদ্দের কথা আমরা শুনছি, তারা প্রতিভাবান ? তারা জন্ম দেবেন 
প্রতিভার? তাদের মধ্যে ভাল লোক নিশ্যয়ই থাকতে পারেন । 
হয়তো আছেনও। আমার ত! জানা নাও থাকতে পারে । এখানে 
কাউকে ভাল বল! বাঁ মন্দ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু 
তাদের কাজ সম্পর্কেই বলছি। তাদের কর্তব্য, সুদীর্ঘ কালের 
তাড়নায় ধের্ধ্য ও সহিষ্ুতার সঙ্গে দেশের জনগণকে সুশিক্ষিত ও 
সুসংগঠিত করে গড়ে তোল; কিন্তু হঃখের বিষয় তাদের কার্যকলাপ 
প্রমাণ করে তার! নিজেরাই আজও সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত হতে 
পারেননি হতে পারেননি ধের্য্য ও সহিষুতারও অধিকারী । তারা 
অনেকেই পূর্ব বাংলার সমাজকে সমাজতস্ত্রের পথে অগ্রসর করার 
কথা বলেন, কিন্তু সমাজতম্তবের আদর্শকে আত্মস্থ করে তার দ্বার! 
উদ্বদ্ধ হতে পেরেছেন__এটা তাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা কোথাও 
প্রমাণিত হয়না । তাদের কার্ধকলাপ বরং এটাই প্রমাণ করে যে 
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তাদের মন সম্পূর্ণই বিশুক্ষ মরুতুমিতে পরিণত হয়েছে_কোন 
আদর্শকে আত্মস্থ করার কিংবা আদর্শের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলার 
ক্ষমত|] এ মনের নেই তার নিঃস্বার্থভাবে জনগণের জন্ত কাজ 
করার কথা বলেন; অথচ সামান্য হীন স্বার্থ নিয়েও তার], ভাগাড়ের 
প্রাণীর মত কড়াকড়ি করেন। এইতো তাদের জনসেবার নমুন1। 
কাড়াকাড়ি করে তাদের কেউ হয়তো নেতার আসন দখল করেন 
মাত্র; প্রকৃত নেতা হতে পারেন না। তাছাড়৷ দল ভেঙ্গে নতুন 
নতুন দল গঠন করে তার! নতুন নতুন নেতার আসন তৈরী করেন। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলো কি নেতার আসন? কখনও নয়। 
কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক 
আছেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের যত সদস্ত আছেন, অন্তত তারাও 
যদ্দি সকলেই এক হতে পারতেন তাহলে দেশে আজ নেতৃত্বের অভাব 
থাকত না। আজকের অবস্থা এমন যে সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে 
একজন লোককেও দেখা যাচ্ছেনা যার নেতৃত্বের উপর-_সতত। ও 
যোগ্যতার উপর জনগণ পরিপূর্ণ আস্থা! স্থাপন করতে পারে। ধিরোধী 
দলগুলোর কাজের পদ্ধতি ও ক্ষমতাসীনদের কাজের পদ্ধতিতেও 
কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শহর কেন্দ্রীকতা, সভা, বিবৃতি 
ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ উপায় ছাড়াও যে রাজনৈতিক সংগঠন ও 
আন্দোলনের ভিন্ন কোন প্রক্রিয়া হতে পারে, তা তাদের ধারনায় 
আছে বলে মনে হয় না। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একথা 
বলার এখন সময় হয়েছে ষে এই ধরণের রাজনৈতিক পরিবেশ ও 
এই পদ্ধতির রাজনৈতিক কার্ধকলাপ কোন প্রতিভার আবির্ভাব 
ঘটাতে পারবেনা । প্রতিভার আবির্ভাব ঘটাতে হলে স্থষ্টি করতে 
হবে ভিন্নতর পরিবেশ এবং অবলম্বন করতে হবে সম্পূর্ণই পৃথক 
কষ্টসঙ্কুল ও ছুরূহ এক পদ্ধতি । প্রতিভাবান তরুণেরাই কেবলমাত্র 
সেই অভীষ্ট পরিবেশ ও পদ্ধতির সুচনা করতে পারে । আমাদের 
দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগেরও বেশী লোক 
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গ্রামে বাস করে। দেশে যেকোন প্রকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিব্তন সাধন করতে হলে এই গ্রামীন জনগণের 
পরিপূর্ণ সক্র্িয়ত। ছাড়! তা সম্ভব হতে পারেন1। বর্তমান রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার গ্রামীন জনগণকে 
সুশিক্ষিত সুসংগঠিত ও জাগ্রত করে তোলাই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব । 
এই দায়িত্ব সম্পাদনের পথে যাদেরকে আজ অগ্রসর হতে দেখা 
যাচ্ছে, তাদের দ্বারাই পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নতুন পদ্ধতির 
সূচনা হচ্ছে এবং তাদের মধ্য থেকেই এদিন যথার্থ প্রতিভাবানের 
আবির্ভাব ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস । 

শিল্প সাহিত্যের অংগনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওয়। যায় 
একই রকম কুৎসিত চিত্র। সেখানেও কারও জনগণের কাছে 
যাওয়ার জনগণের মধ্যে থেকে জীবন সংগ্রামের বহু বিচিত্র রূপকে 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলদ্ধি করার এবং জনগণের জীবন থেকে 
শিল্প সাহিত্যের কাচা উপাদান সংগ্রহ করার কোন প্রয়াস 
নেই। ফেরিওয়াল! স্থুলভ ছল চাতুরীর মাধ্যমে আমাদের শিল্পী- 
সাহিত্যিকরা জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে চান। প্রকৃত পক্ষে, 
জনগণ অনেক আগেই তাদের বর্জন করেছে । এখন তারা যত 
কৌশলের আশ্রয়ই গ্রহণ করুন না কেন, তাদের সকল চেষ্ট। ব্যর্থ 
হতে বাধ্য। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এঁক্যফরণ্টের প্রশ্নটা আসে 
একটু অন্যভাবে । তার! বিভিন্ন দল গোত্রের চিন্তার সমন্বয় সাধনের 
কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে যেখানে সমস্ত চিন্তাই বিগত যুগের-_ 
সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাত্রাজ্যবাদী যুগের এবং যেখানে নব- 
যুগের উপযোগী নতুন চিন্ত। ও নতুন মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করেনি, 
সেখানে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে একই অন্ধকার আবর্তে 
ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরণের সমন্বয় সাধনের 
সংকীর্ণ ও অনুরদর্শী চেষ্টার ফলেই বছরের পর বছর ধরে এখানে 
একই প্রশ্নে বিতর্ক চলে--সমাজের সংস্কৃতিক মান বছরের পর 
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বছর ধরেই থেকে যায় একই স্তরে পূর্ব বাংলায় এখন চিন্তার 
সমন্বয় সাধনের সময় নয়। এখানকার সময়টাতে প্রয়োজন আপোষ- 
হীন ভাবে নতুন চিন্তা প্রকাশের সাহসিকতার সঙ্গে নতুন বক্তব্য 
বলার এবং সেই চিন্তা ও বক্তব্যকে বিপুল জনগণের মুধ্যে প্রচার 
করার। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিন্তার সমন্বয় 
সাধনের ষে প্রচেষ্টা আজ আমাদের সাহিত্যাঙ্জনে দেখ! যাচ্ছে 
তাও প্রকৃতপক্ষে কোন আক্মরিক প্রচেষ্টা নয়। সে সমন্বয় প্রচেষ্টার 
লক্ষ্য আসলে চিন্তার সমন্বয় সাধন নয়, তার লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে 
স্বার্থের সমন্বয় সাধন, অর্থাৎ আদমজী, দাউদ ও সরকারের করুণ! 
লাভের জন্য সকলের এক প্লাটফর্মে দাড়িয়ে প্রতিযোগিতা করা । 
আদমজী, দাউদ আর বর্তমান সরকারের ভূমিকা আমাদের জানতে 
বাকী নেই; সুতরাং যারা তাদের করুণ! লাভের জন্য লালায়িত 
এবং যারা তাদের করুণ লাভের লোভে নিজের অন্তঃস্থিত 
শিল্পান্নুসন্ধিৎসা, সত্যান্ুসন্ধিৎসা ও সৌন্দর্যচেতনার মৃত্যু ঘটাতে 
পারেন এবং তাদের করুণ! লাভ করে আত্মপ্রসারদ লাভ করেন, 
তাদের চরিত্র ও সহজেই অনুমান করা যায়। কায়েমী স্বার্থবাদী 
প্রতিক্রিয়াশীলেরা কখনও চায় ন! যে, প্রগতিশীল নতুন কোন 
চিন্তার বিকাশ ঘটুক কিংবা প্রগতিশীল নতুন কোন আদর্শের 
প্রচার হোক। এই জন্যই তার! বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল 
বিস্তার করেছে । তাদের উদ্দেস্টে লেখক-লেখিকারা তাদের 
ষড়ন্ত্রের জালে জড়িয়ে শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল 
ধ্যান ধারণ] প্রচার করুন_-যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষিত 
থাকে। প্রগতিশীল লেখকেরা যাতে স্বাধীনভাবে কিছু করতে 
না পারেন, সেই উদ্দেস্টে তারা এ সব করছে । লেখক লেখিকাদের 
মধ্যে যারা সততার সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে চান, 
তাদের কাজ গ্রতিমুহূর্তে এই সব ষড়যন্ত্র ধার! বিদ্বিত হয়। কোন 
খআত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তিরই উচিত নয় নিজেকে এইসব ষড়যন্ত্রে 
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জড়িত করা । সকল প্রচার মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানই আজ কায়েমী 
্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হস্তগত হয়ে আছে। প্রগতিশীল 
বক্তব্য; চিন্তা ও আদর্শকে প্রচার করার জন্য কোন মতেই সেগুলোকে 
পাওয়া যাবে ন]। 

তাই আজ স্থপ্টি করতে হবে বিকল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম । 
আমাদের দেশের বর্তমান অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের 
ইতিহাস আলোচনা করে ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম “উনিশ 
শতকে এই ভূখণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে 
শিক্ষিতেরা ছিল সমাজের উজ্জীবনী শক্তি-দেড় শতাধিক বংসরের 
ব্যবধানে বিকাশের চূড়াস্ত সীমা অতিক্রম করার পর তারা আজ 
ক্ষয়িষু- মুমূর্ষ, শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমান সামাজিক 
অবস্থানে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে- এখন ইতিহাসের মঞ্চ 
থেকে তাদের বি্দায় নেবার পালা । তাদের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পুষ্ঠপোষকদেরও বিদায়ের ঘণ্টাধবনি শোনা যাচ্ছে। 
সিফিলিসাক্রান্ত বারবনিতাদের মতই পদলেহী সুবিধালোভী আত্ম- 
বিকৃতি বন্দীবিবেক বুদ্ধিজীবিরা আজ সমাজ প্রগতির পথে 
আবজনা। স্বার্থলোভী চরিত্রহীন রাজনীতিকেরা ও ন্বর্ণলোভী 
ধনিকেরা যেমন আজ সমাজ প্রগতির সকল পথ বন্ধকরে দিয়ে 
কেবলমাত্র শ্রেণীন্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, তেমনি স্ুবিধালোভী শিক্ষিতেরাও 
আজ তাদের মানবিক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র ধনিকদের 
উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় গ্রতিমুহুর্তে লালায়িত। ব্যধিগ্রস্ত বারবনিতা- 
দের মতই তাদের মন শুকিয়ে মরে গেছে- দেহ শক্তিহীন হয়ে 
পড়েছে। ওই মন আজ সম্পূর্ণ বন্ধ্যা, ওতে আবাদ করতে চাইলে 
চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ওতে ফসল ফলবেনা) ফুল ফুটবেনা, ফল ধরবেনা। 
ওই মনে কোন প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসা, নীতি-জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্য- 
জিজ্ঞাসা ও মূল্য-জিজ্ঞাসাই আজ আর অবশি্ট নেই। স্বতরাং 
ওর উদ্দেশ্তে ষ্ত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেই আবেদন জানানে! হোক 
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না কেন, সকল আব্দেন ব্যর্থ হতে বাধ্য । সর্বাপেক্ষা অধিক 
আন্তরিকতা নিয়ে যিনি আবেদন জানাতে যাবেন, তার কাছেও 
এক সময় মনে হবে “আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন? | 
প্রাণহীন, হ্বদ্রয়হীন, বুদ্ধিহীন, আবেগ অন্ুভূতিহীন। চখরিত্রহীন; 
পদলেহী, উচ্ছিষ্টলোভী; সুবিধালোভী, মেরুদণ্তহীনঃ আত্মবিক্রপীত, 
অন্তঃসারশুন্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের জন্য সাহিত্য রচনা! করতে 
গেলে লেখককেও অবশ্যই প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন/-_হতে হবে এবং 
সকল প্রকার সৌন্দর্ধ জিজ্ঞাসা, জীবন জিজ্ঞাসা, নীতি জিজ্ঞাস! ও 
মূল্যবোধ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে “আর্ট ফর আটর্স সেক*এর 
শ্লেগান তুলতে হবে। কেবলমাত্র শিল্প সাহিত্যের বেলাই নয় 
রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের, সন্ত-বুর্জোয়া-_ 
মুতন্থদ্দি-আমলার] ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন উভয় অংশই আজ এক 
সাধিক ধ্বংসের মুখে এসে দাড়িয়েছে__এই শ্রেণীর সামনে আজ 
আর কোন ভবিষ্যত নেই। 
দন্বমুলক বস্ত্ববাদী দর্শনের এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তা হলে 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আজ একথা বলা যায় যে, আমাদের দেশের 
সামন্ত বুর্জোয়া-মুতম্দ্দি আমলাদের নিয়ে গঠিত যে শ্রেণী তাও 
নিশ্চয়ই অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শোষিত, নির্যাতিত শ্রমিক 
কৃষকের! বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। এটাই যদি সত্য হয় তা 
হলে আজ আমাদের বক্তব্য, এই শ্রেণীর শুভবুদ্ধি উদয়ের আশা 
পরিত্যাগ করে এর উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার মোহ 
বিসর্জন দ্বিয়ে এর বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রস্তুত হওয়া । যে শ্রেণী 
বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে, সংগ্রামে সমাজের সেই শ্রেণীর 
উপরই বিজয়ের জন্য নির্ভর করতে হবে। সে শ্রেণী হল শ্রমজীবি 
মানুষের শ্রেণী, শ্রমিক কৃষকেরাই উপভোগ করতে পারেন, পড়ে 
সময় কাটাতে পারেন। সাহিত্য পাঠ করে সময় কাটানোর 
কথা বলাতে কথাটি অশোভন মনে হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যকে 
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পদদলিত করার চাইতে সাহিত্য নিয়ে সময় ক্ষেপন করা অত্যন্ত ভাল । 

অবশ্যই প্রতিভাবানের সঙ্গে ভূমির তুপনা হতে পারে না। 
কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে কষ্ট সহা করে কাজ ন। করলে ভূমি হওয়াও 
সম্ভব নয়। সব কিছুই মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, স্বর্গ 
প্রেরিত কোন প্রতিভাবানের অপেক্ষায় কাল ক্ষেপনের চাইতে 
চেষ্টার মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবন! অনেক বেশী । এতেই 
ভূমির শক্তি, বিপুল সম্ভাবন। ও পুরস্কার নিহিত। যখন মাটি 
থেকে একটি স্থন্দর পুষ্পের জন্ম হয় তখন যেই তা দেখে সেই আনন্দ 
লাভ করে, মাটিও আনন্দিত হয়। যদ্দি মাটিরও একট! প্রাণসত্ত 
থাকে তা হলে নিজের প্রাণসত্তাকে অনুভব করার জন্য নিজেরই 
একটি পুম্পে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মাটিতে প্রাণসত্ত। 
সব সময়ই নাহত থাকে। 

আজ যখন পূর্ব বাংলায় প্রতিভ'বানের শৃন্ততা দেখ! দিয়েছে 
এবং চারদিকে হতাশা দেখা দিয়েছে তখন লুম্থনের এই কথাগুলোকে 
হৃদয়ঙগম করে পুৰ বাংলার অন্তংস্থিত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে 
আমাদের আশার আলো অন্বেষণ করা প্রয়োজন । আমরা আজ 
এক অন্ধকার যুগে রয়েছি, এক গৌরবময় নতুন যুগের জন্মদানের 
স্ুম্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আজ আমাদের সমস্ত ক!জ পরিচালিত হওয়া 
উচিত। নতুন যুগ স্থগ্টির কাজের পদ্ধতিও অবশ্যই হবে নতুন। % 
* প্রবন্ধটি ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
আইয়ুব রাজের সেই শেষ দিনগুলোতে সার! দেশে বিরাজ করছিল 
এক গভীর হতাশা । বিরোধী দলগুলোর অধিকাংশই তখন “মৌলিক 
গণতন্ত্র পদ্ধতিতে নিবাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য এঁক্যফ্রণ্ট গঠনের 
কথা আলোচনা করছিল এবং ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা 
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডি, ঞ মি) নামে এক সবস্য একাফ্রণ্ট 
গঠন করেছিল। সে এক্যফন্টের ব্যর্থত৷ প্রমাণিত হয় যখন ১৯৬৮ 
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সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে পল্টন ময়দানে মাওলান। আবছুল 
হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন ব্্ন করে আন্দোলন আরম্ভ করার 
জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং পরদিন থেকেই সার! 
পুর্ব বাংলা জুড়ে ব্যাপক ঘেরাও আন্দোলন ও গণ অত্যর্থানের 
স্চনা হয়। তারপর যদিও অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে তবু এ 
প্রবন্ধের আবেদন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এ প্রবন্ধের বক্তব্যটি 
আরও প্রচারিত হওয়া উচিত এই বিবেচনায় এটি এখানে পুর্নুদ্রিত 
হল। পুর্নমুদ্রনের আগে লেখক তার বক্তব্য পরিশোধন করেছেন। 
--সম্পাদদক--ফসল। 


নালন শাহেব্র জীব্বন-কথা 


এস. এম২ লুঙফর রহমান 


ালন শাহ, বাঙলার লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম দিকপাল। 

প্রায় পৌঁণে শতাব্দী পূর্বে এই কালোত্তর প্রতিভার তিরোভাব 
ঘটেছে। তথাপি তার জীবনীর কোন নির্ভরযোগ্য আলোচন! 
আজে! লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ তার দীর্ঘ-জীবনের কাহিনী-রচনায় 
প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে পাওয়া মুক্ষিল। প্রাচীন বাঙলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি চণ্তীদাসের মতই লালন শাহ, সারা- 
জীবন আত্মলোপের সাধনা করে গিয়েছেন। কোথাও তিনি 
নিজের পরিচয় রেখে যাননি । মধ্যযুগের এতিহাবাহী কবি হয়েও 
লালন শাহ, তাই মধ্যযুগীয় কবিদের থেকে এব্যাপারে আশ্চধরকম 
পুথক। বাঙলা দ্রেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ পধস্ত তার 
রচিত কয়েক হাজার গান সংগৃহীত হয়েছে । সে সবের মধ্যে 
এমন একটি রচনাও পাওয়া যায়নি-যার মধ্যে লালন-জীবনীর 
সুস্পষ্ট তথ্য-নিদেশি বিধৃত। নিজের সম্পর্কে তার এনিলিপ্তি প্রায় 
সীমাহীন। আত্ম-পরিচয় দানে লালনের সামান্ততম আগ্রহও 
ছিলনা । বরং গভীর বিতৃষ্ণা থাকায় সমকালে জীবিত লালনের 
গ্রতিবেশীরাও তার সম্পর্কে খুব কমই জ্ভাত ছিলেন। জাত্তিগোত্র- 
বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণার সাক্ষ্য লালন-গীতির মধ্যেই 
পাওয়া যায়। যেমন? 

"লন বলে হাতে পেলে 
“জাতি? পোড়াতাম আগুন দিয়ে ॥ 

এ জন্যে লালন শাহের অন্তরঙ্গ শিষ্য-বুন্দও তার জন্মস্থান, জাতি, 
গোত্র, বংশ প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ফলে, লালন 
শাহের পুর্ণাংগ ও প্রামাণিক জীবন-কথা! রচনা করা আয়াস-সাধ্য । 

পূর্ণ জীবন-কাহিনী সংবলিত লালন শাহের কোনো আত্ম" 


এস্‌. এম. লুৎফর রহমান 
জীবনীমূলক রচনার সন্ধান পাওয়া ন! গেলেও তার প্রিয়তম শি 
ছ্, শাহের স্বহস্ত-লিখিত লালন-জীবনী-বিষয়ক একটি পাণ্,লিপি 
আবিফফৃত হয়েছে । উক্ত পাগ্ু,লিপিতে লেখক জানিয়েছেন-- 


“ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই 
পতিত জনার বন্ধু তার গুণ গাই ॥ 


আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয় 
তার আত্মকথ। কিছু গিয়াছে বলিয়া। 


বহুদিন সেই কথা রাখিন্ু ঢাকিয়া 

সাইজীর ছিল মান! নাহি প্রকাশিবা । 

নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া! 

তার আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া । 

এ কারণে শেষকালে লঙ্গি তার বাণী . 

একান্ত বিনয়ে লিখি তার জীবনী ॥ (১) . 

এই পাগ্ু,লিপি, সমকালীন অন্যান্ত লিখিত বিবরণ? জনশ্রুতি 
এবং বর্তমানকালের লেখক-গবেষকগণের আলোচনাই বক্ষ্যমান 
প্রবন্ব-রচনার মূল উপকরণ। এ-গুলোর কোন একটি তেই লালন 
শাহের সম্পূর্ণ জীবনের সন্দেহাতীত তথ্যবিন্ত/স নেই। তুলনায়, 
দদ্দ শাহের পাণগু,লিপিটি অধিক নির্ভরযোগ্য । কিন্ত উত্ত 'জীবনী”তে 
বিবৃত সকল ঘটনাই অসংশয়ে গ্রহণ করা যায়না । রচনাটিও অত্যন্ত 
ক্ষিপ্ত । 





১। ছুদ্দ, শাহ, লালন-জীবনী (পাগুলিপি ); পৃঃ ১। 
পাণ্ডলিপি-পরিচিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হোল। 


ষ্৯৩ 


লালন শাহের জীবন-কথ! 


ক. জন্মকাল ॥ 


লালন ফকীরের গান সম্পর্কে আলোচনা! করতে গিয়ে 
শ্রীমতিলাল দাশ লিখেছেন_-“তাহার জন্মবর্ধ ১৭৭৫ খষ্টাব্ষ”। (২) 
এ সিদ্ধান্তে পৌছতে গিয়ে তিনি কুষ্টিয়া বা টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক “হিতকরী” পত্রিকার একটি ছিন্নপত্রের উল্লেখ করে 
বলেছেন--“ইহাতেই পাই, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ 
করেন, তখন তাহার বয়স ১১৬ বৎসর ছিল। এহিতকারী?তে 
তারিখ দেওয়া নাই, কাজেই কোন সালের কাগজ বুঝিতে 
পারিলাম না। কিন্তু অন্যত্র হইতে পাই যে, তিনি১৮৯১ খুষ্টাব্ডে 
মারা যান, তাহ] হুইলে তাহার জন্মবর্ধ ১৭৭৫ খুসষ্টাব্দ হইতেছে 1১:6৩) 
উদ্ধতি থেকে' বোঝা যায়, শ্রীমতিলাল দাশ ঠিক “হিতকরী; 
অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি । অথচ সুনির্দিষ্ট কোন, স্থুত্র 
থেকে তিনি লালনের মৃত্যুর নিশ্চিত তারিখটি পেয়েছেন তারও 
কোন উল্লেখ নেই। কাঁজেই লালন শাহের যে মৃত্যু-বর্ধটি 
তিনি সঠিক মনে করেছেন, তা+ নিদ্িধায় স্বীকার করে নেওয়া যায় 
না। আর তার ফলেই ১৭৭৫খ্রীষ্টাব্ে লালন শ!হের জন্ম এই 
সিদ্ধান্ত গুরুত্বহীন। 

অন্যদিকে আধুনিক কালের গ্রথিতযশ। বাউল-দর্শন-গবেষক 





২। শ্্রীমতিলাল দাশ, “লালন ফকিরের গানঃ” মাসিক বস্থমতী 
(১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ_আবণ+ ১৩৪৯ )) পৃঃ ৩২৮ 
৩। এ; পৃঃ ৬৩৮ । 


২১৭ 


এস্‌. এম.* লুংফর রহমান 
শ্লীউপেন্দ্রমাথ তট্টাচার্য লালন শাহের জন্মকাল নির্ণয় করিতে গিয়ে 
বলেছেন_-“ঠাহার (লালনের )জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে; 
ংরেজী ১৭৭৪ খ্বরীষ্টাবে 1১ (৪) এ তারিখটিই ব্্তমানে সর্বাধিক 
প্রচলিত। ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, (৫) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন; (৬) 
ডঃ আনিম্ুজ্ঞমান (৭) প্রভৃতি বিদগ্ধ-জন এ-ভারিখটিই যথার্থ বলে. 
মনে করেন। এদের মধ্যে মুহম্মদ মনম্থুর উদ্দীন ব্যতীত অন্যান্য 1 
সবাই 'শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টচাধের “বাংলার বাউল ও বাউল গান” 
গ্রন্থটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের-ই পোষকতা করেছেন। কিন্তু মুহম্মাদ 
মনসুরউদদ্দীন সাহেবের মতামত একটু বিচিত্র। তিনি ১৭৭৫ 
্রীষ্টাৰকে লালন শাহের জন্ম-তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। (৬) 





৪। শ্ত্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাগাধ, বাংলার বাউল ও বাউল গাঁন, ২য় খণ্ড 
( কলিকাতা, দীপান্বিতা_-১৩৬৪ ), পৃঃ ৮। 

৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ মতিলাল দাশ ও শ্রীপীযুষকান্তি 
মহাপাত্র সম্পার্দিত, লাপন-গীতিক (কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 

১৯৫৮) ভূমিকা পু21/ | 

৬। 'মুহম্মর্দ মনস্থরউদদীন, (0) হারামণি_-€৫ম খণ্ড (ঢাকা বিশ্ব. 


বিদ্যালয়-১৯৬১ ১), ভূমিকা পৃঃ ১/%-। 
৮ ৮710 হারামণি ৭ম খণ্ড (বাঙল। একাডেমী। ঢাকা- 


১৩৭১) পৃঃ ১৮। 7761) “লালন সঙ্গীতের স্ুচীপত্র») 
লোক-সাহিত্য-_৩য় খণ্ড (বাউল! একাডেমী, ঢাক» আষাঢ় 
১৩৭১ ), পৃঃ ২০২। 


৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংল! সাহিত্য ( লেখুক সংঘ 


প্রকাশন ।) ঢাকা ১৩৭১.), পৃঃ ২০২। 
৮। মুহম্মদ মনম্ুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনাঃ ২য় 


খণ্ড (ঢাকা, ১৩৭১), পৃঃ ১৭। 


২১৮ 





লালন শাহের জীবন-কথা 
অথচ আলোচন। দ্বারা এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কোম চেষ্টাই 
করেননি । আবার “সাহিত্য পত্রিক।” হয় বিনা] আলোচনায় তিনি 
১৭৭২ শ্রীষ্টাব্দকে লালন শাহের জন্মবর্ধ বলে নিদে'শ করেছেন 10৯) 
তথ্য প্রাপ্তির ও কোনে! উৎস নিদেশি নেই। বিশেষ লক্ষণীয় 
যে, ১৩৬৫ সালে “সাহিত্য পত্রিক1”-য় তিনি লালন শাহের জন্ম 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করলেও ১৩৭১ সালে বাড়ল একাডেমী 
থেকে প্রকাশিত “লোক-সাহিত্য” পাত্রকায় লালন শাহের জন্ম 
১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার এ মত-পরিবর্তনের 
সুস্পষ্ট কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিংবা এ পরিবর্তনের 
কোনে ধারাবাহিকতাও নেই। সেজন্তেই মুহম্মদ মনস্থর উদদীন 
সাহেবের নিজন্ব অভিমত বলে কোনে! ব্ছরকেই চিহ্নিত করা! 
সম্ভব নয়। 

তাছাড়া, বাংলার “বাউল ও বাউল গান-” গ্রন্থে গ্রীউপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য লিখেছেন__“হিতকরী” পত্রিকাতে লালনের মৃত্যু সম্বন্ধে 
একটি সংবাদ প্রকাধিত হয়। এ সংবাদটিতে আছে যে, লালন ১৭ই 
অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন ।**--**€হিতকরী” ১২৯৭ সালের 
বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া চেত্র পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে ছিল। 
তাহার পর বৎসর মীর মোশাররফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইলে 
উহ! স্থানাস্তরিত হয় ।-.."-.লালনের মৃত্যু-সংবাদ সংবলিত অংশটুকু 
এ ১২৯৭ সালের “হিতকরী?রই অংশ তাহাতে কোনে। সন্দেহ 
নাই |” (১০) “হিতকরী"র এই প্রকাশকাল নিধারণে শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
ভট্টীচার্য শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচিত “বাংলা সাময়িক 
পত্রঃ গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে ডক্টর কাজী 





৯। __-4 -- “লালন ফকীরের গান?” (সাহিত্য পত্রিকা, 
বর্ষা সংখ্যা; ১৩৬৫ ) ৯৭। 
১০। উপেকন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৭1 
্‌ ২১৯ 


এস, এম. লুৎফর রহমান 
আবছুল মান্নান লিখেছেন--“হিতকরী? নামে একটি পাক্ষিক পত্রিক' 
১৮৯০ সালের প্রথম দিক থেকে “কুমারখালী মথরানাথ যন্ত্রে 
শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত"? এবং কুগ্রিয়া লাহিনীপাড়। 
শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার অতি 
জীর্ণ যে কটি সংখ্যা আমি পেয়েছি তার একটি প্রকাশ হয়েছিল 
১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরে প্রথম ভাগ--১৭শ সংখ্যা হিসাবে। 
কাজেই অনুমান করি; এ বছরের এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ 
হতে থাকে ।৮ (১১) এই বক্তব্যর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নির্দেশিত “হিতকরী'র প্রকাশকালগত এঁক্য আছে । (১২) তাহলে 
£হিতকরী”র ১৭ই অক্টোবর যে ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দেরই ১৭ই অক্টোবর সে 
সম্পর্কে সন্দেহ করা অসমীচীন। অতএব লালনের বয়স ১১৬ 
বছর এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হলে? ভার জন্মবর্ধ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্ষের নির্দেশিত তারিখটি স্বীকার করতে হয়। 
কিন্তু মৌলভী আবছুল ওয়ালী সাহেব তার প্রবন্ধে বলেছেন; 
£৫..-119 (1:81817 9181) ) ৫160 50116 1৩11 96219 2৪০.১) (১৩ ) উল্লেখ- 
'যোগ্য যে, যদিও জনাব ওয়ালী সাহবের প্রবন্ধটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 
বোম্বাইয়ের নৃতত্ব-সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়ঃ তথাপি “লেখাটি 


১১। কাজী আবছুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম 
সাধনা, ১ম খণ্ড ( রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮ সাল ) পৃঃ 


২৫২ । 
১২। উদ্ধত শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টা চার্ষকৃত প্রগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭। 
১৩ | 118019%1 /১০৫এ] ড1211. 500 ০011905767605 210 [0:8001063 


062 00121 01455 ০0? 80175 ০0113917691.” 17)6 70010781 
০06 )9 /১001)101701981091 9০9০619 01173010989 (৬০1. ৬, ও 
4, 307098%, 1900 ), 0. 217. 


২২০ 


লালন শাহের জীবন-কথ! 

উল্লিখিত সোসাইটির সাধারণ সভায় পঠিত হয়েছিলো ১৮৯৮ 
খ্ীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর) বুধবাঁরে ।১ঃ (১৪) তাহলে দেখ। যায়, 
মরহুম ওয়ালী সাহেবের সাক্ষ্যে লালন শাহের মৃত্যুবর্ষ ১৮৮৮গ্রীষ্টাব্, 
বাঙলা ১২৯৫ সাল। লালন-শিষ্য ছন্দ, শাহের বর্ণনায়ও এই 
তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ছুদ্দ,'€র রচনাটিও মরহুম আবছুল 
ওয়ালী সাহেবের রচনার পূর্ববর্তী । ছুদ্দ, শাহ, লিখেছেন, 


বারশত পচানববই বাঙ্গাল! সনেতে 
১ল] কাণ্তিক শুক্রবার দিবা অস্তে ॥ 
সবারে কাদাযে মোর প্রাণের দয়াল 
ওফ|ৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল | (১৫) 


ছুদ্দ, শাহ, লালনের সবাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। নেহাধিক্যবশত 
তিনি তাকে “বাবা” বলে ডাকতেন। লালন শাহের ওফাতের 
সময় ছুদ্দ, শাহ, তার মৃত্যু-শয্যাপার্থ্বে বিগ্কমান ছিলেন। তাছাড়া 
গৃরে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ছুদ্দ, শাহ লালন শাহের মুখ থেকে তার 
জীবন-কথা! শুনে তা) লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি ছৃদ্দং শাহ, 
লালন শাহের যে জীবন-কালের উল্লেখ করেছেন তা?ও “হিতকরী”র 
উল্লেখের সঙ্গে অভিন্ন । অথচ তিনি “হিতকরী+ বা অন্য কোনে! 
পত্রিকার সহায়তায় লালন-জীবনী রচনা করেননি । এমতাবস্থায় 
ছদ্দ, শাহের উল্লিখিত মৃত্যু বর্ষটিই সঠিক মনে হয়। অর্থাৎ ১৮৮৮ 
্ীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার তথা বাঙল! ১২৯৫ সালের ১ল। 
কাতিক লালন শাহের জীবনাবসান ঘটে । 





১৪। মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, “লালন শাহের জন্ুস্থান” দৈনিক 
ইত্তেফাক» রবিবাসরীয় সংখ্যা, ৮ই মাঘ, ১৩৬৭। ইনিই প্রথম 
প্রবন্ধটির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

১৫। ছন্দ, শাহ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪। 


২৯ 








এস্‌. এম," লুৎফর রহমান 
তাহলে তার জন্মবর্ধ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্ট চার্ষের নির্দিষ্ট 
তারিখ গ্রহণ করা যায় না। কারণ লালন শাহের আয়ুফষাল ১১৬ 
বছর--এই তথ্য অভ্রান্ত হলে তার জন্মবর্ষ নিরূপিত হয় (১৮৮৮ 
১১৬০) ১৭৭২ শ্বীঃ। ছুদ্দশাহের উল্লিখিত জন্মবর্ষের সঙ্গেও 
এই হিসেবের এঁক্য আছে। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 
এগারশো উনআশী কাণ্তিকের পহেলা । 
হরিষপুর গ্রামে সাইর আগমন হইলা ॥ (১৬) 
অর্থাৎ ছুন্দ, শাহের বর্ণনা-অন্ুসারেও ১৭৭২ শ্রীঃতেই লালন শাহের 
জন্ম হয়। 
অবশ্য অপর লালন-জীবনী রচয়িতা অধ্যাপক আনোয়ারুল 
করিম বলেছেন, লালন শাহের জীবনকাল ১২৪ বছর এবং তর 
“জন্ম-তারিখ ১৭৬৮1 (১৭) এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি লিখে- 
ছেন--“বিবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন যুবক তখন তার সাথে লালন 
শাহের পরিচয় । লালন শাহের বয়স তখন একশ বছরেরও বেশী। 
"রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৮৬১ সালে অর্থাৎ লালন 
ফকিরের জন্মের প্রায় ৯ বছর পরে। রবীন্দ্রনাথ যখন কুষ্টিয়ায় 
জমিদার হিসাবে আসেন তখন তিনি পুর্ণ যুবক। উপেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয় এবং মনস্থরউদ্িন সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী আমর! 
দেখি লালন শাহ, ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 
জন্ম হয় লালন শাহের ৮৭ বংসর বয়সে। বিভিন্ন সাহিত্যিক 
লালনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এমন মনগড়া তথ্য 
পরিবেশন করেছেন তাতে সব কিছু জটিলতর আকার ধারণ 





৬৩ । এ) পৃঃ ১ 
১৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ, 
(সাহিত্য নিকেতন; কুষ্টিয়া, ১৯৬৩); পৃঃ ১৪। 


২২২ 


লালন শাহের জীবন-কথ। 
করেছে। যা'হোক আমাদের হাতে কোন দলিল না থাকায় 
আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিনা । তবে মোটামুটি 
ভাবে এই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বছর ধরে 
লালন শাহের সাহচর্ধে ছিলেন। এমতাবস্থায় যদি রবীন্দ্রনাথের 
জন্মের ২৯ বৎসর পর লালন শাহের মৃত্যুদ্দিন ধরি তবে মনে হয় 
রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীদিন তার সঙ্গ পাননি । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে 
দেখ! যায় যে এ ধারণী ঠিক নয়। এ অবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে সম্ভবতঃ ববীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন 
তার মৃত্যু হয়েছিল। যাহোক ১৭৬৬ থেকে ১৭৭৫ খষ্টাব্ের 
যেকোন এক সালকে আমরা লালন শাহের জন্মের সাল হিসাবে 
ধরে নিতে পারি। মৃত্যার তারিখ নিয়ে উপরোল্লিখিত স্তুধীবর্গের 
মধ্যে খুব বেশী অমিল নেই। সুতরাং আমর] তর মৃত্যুর সাল 
১৮৯২ ইং হিসেবে ধরে নিতে পারি। তাহলে লালন শাহের 
জন্মতারিখ ১৭৬৮ এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৯২ হিসাবে গণ্য করা যেতে 
পারে। এই হিসাবে লালনের বয়স ১২৪ বৎসরের কাছাকাছি 
পড়ে। লালন শাহের অনেক শিষ্যের মতও এই |, (১৮) 

বলা বাহুল্য, লালন শাহের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নিধধারণ করতে 
গিয়ে অধ্যাপক সাহেব উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণ। করে যে 
পণ্ডশ্রম করেছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ও লালন 
শাহের কাল্পনিক ও অবাস্তব সাক্ষাৎকারের উপর জোর দেওয়ায় 
আলোচনার কেন্দ্রবিন্্ু থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। অধ্যাপক 
আনোয়ারুল করিম লালনের প্রকৃত জন্মতারিখ নিধ্ণারণ করতে গিয়ে 
রবীন্দ্র-লালন-সাক্ষাং-বৃত্তে পড়ে এমনি ভাবে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন 
যে, হিতকরী পত্রিকায় প্রদত্ত তথ্যকেও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও 





১৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম; প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪ 


সখ৩ 


এস. এম, লুৎফর রহমান 
জনাব মনন্থরউদ্দীন সাহেবের মনগড়া তথ্য বলতে দ্বিধা করেননি । 
অথচ রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকরের যে কেন্দ্রে তিনি এত নির্ভর 
করেছেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন 
শাহের কখনে। সাক্ষাৎ হয়নি । রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অল্প কিছুদিনের 
জন্য প্রথম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে € বাঙল। ১২৯৪ সাল) আগমন করেন। 
তারপর স্থায়ীভাবে তিনি শিলাইদহে ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দ (বাঙল] ১২৯৮ 
সাল) থেকে অবস্থান কর]! শুরু করেন। লালন শাহ, তার তিন 
বছর পুর্বে পরলোক প্রাপ্ত হন। 
তাহলে, লালনের জীবংকাল ১২৪ বছর; এ তথ্য নিশ্চিতই 
ভুল। তৎ নিিষ্ট __জন্ম-মৃত্যুর তারিখও সঠিক নয়। কারণ অধ্যাপক 
সাহেবের প্রদত্ত জন্ম-মৃত্যুর কোনো তারিখের মেই প্রত্যক্ষদর্শা 
ছন্দ, শাহের প্রদত্ত বিবরণের কিংবা হিতকরাঁ?র উল্লেখের কোন 
এঁক্য নেই। তিনি নিজেও তার বক্তব্যকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভিত্তি 
দান করতে পারেননি । 
প্রগ্ুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙলা 
,১১৭৯ সালের ১লা কাতিক (১৭৭২ খ্সষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) 
শুক্রবার লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন এবং বাঙলা ১২৯৫ সালের ১লা৷ 
কান্তিক (১৮৮৮ খ্ুষ্টাব্ধের ১৭ই অক্টোবর ) শুক্রবারে তার মৃত্যু 
হয়। লালনের প্রকৃত আয়,্ষাল ১১৬ বছর । 


খ. জন্মস্থান ॥ 


লালন শাহের জন্মস্থান সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 

বলেছেন__পূর্বতন নদীয়৷ জেল।র ( বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্রিয়া 

মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি থানার অধীন কুষ্িয়া হইতে চার-পাঁচ 

মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবতাঁ ভশড়ারা গ্রামে 

লালনের জন্ম হয়।”? (১৯) সম্ভবত বর্ণনাটি তিনি শ্রীবসন্তকুমার 
২২৪ 


লালন শাহের জীবন কথ। 

পালের “ফকির লালন সাহ” শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছেন। 
কারণ লালন-জীবনী রচন। করতে গিয়ে শ্রীউ পেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
লালন শাহ্‌ “সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা! শোনা যায়”? তার সঙ্গে 
ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন বলে স্বীকার 
করেছেন। (২০) আর শ্রীবসস্তকুমার পাল বলেছেন--ভড়ার 
বা ভাগ্ারিয়। গ্রামে যে স্থানে ছুঃখী সেখ চৌকিদার বাড়ী করিয়া 
আছে, ঠিক সেই স্থানেই সাইজির জননী শেষ-জীবন অতিবাহিত 
করিয়া যান।*"'সাইজি যে এই গ্রামেরই লোক তাহা প্রায় 
সকলেরই জানা! আছে ।% (২১) এ থেকে বোঝ যায় লালন শাহ, 
এক সময় কুষ্টিয়া জেলার ভাড়ার! শ্রামে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। 
কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো স্থানে বসবাস করলেই যে সেটি নিঃসন্দেহে 
জন্মস্থান বলে গ্রহণ করতে হবে_ এমন নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে 
আবসন্তকুমার পাল ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের মূল বক্তব্যের সঙ্গে 
মুহম্ম্র মনস্ুরউদ্দীন (২২), আনিসুজ্জামান (২৩), মুহম্মদ আবছুল 
হাই (২৪) ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত (২৫) প্রভৃতি খ্যাতনাম। প্রায় সকল 
পণ্ডিত একমত । বাউলদের বিষয়ে আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ 





২০। এ? পৃঃ ৬। 

২১। শ্রীবসন্তকুমার পাল; “ফকির লালন সাহ্‌?) প্রবাসী ( ১ম, 

খণ্ড) ৪র্থ সংখ্যা, ২৫শ ভাগ, শ্রাবণ ১৩৩২ ১) পৃ ৪৯৮। 

১৯। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বা-সা-সা, পুঃ ১৭। 

২৩। ওানিনুজ্জামান) প্রগুক্তঃ পৃঃ ২০২। 

২৪। মুহম্মদ হাই ও /?সয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, বাংল! 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( আধুনিক যুগ, শরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, 
ঢাকা ১৩৭১) পৃঃ ।০ 

২৫। ভঃ শশিভৃষণ দাশগপ্ত; ভূমিকা? পৃষ্ঠা 1/ 


স্্২৫ 





এস. এম, লুৎফর রহমান 
ক্ষিতিমোহন সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে ১৯৪৯ খুষ্টাবে প্রদত্ত 
লীলা-বক্তৃতায় বলেছিলেন-__“লালনের স্থান ছিল, কুষ্টিয়ার নিকট | 
(২৬) অবশ্ট এই “ন্থান? জন্মস্থান না! কর্মস্থান সে বিষয়ে তিনি 
স্পষ্টতঃ কিছু বলেননি । কাজেই এ বক্তব্য অস্পষ্ট। আর 
প্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষে র সিদ্ধান্ত ষদ্দি মৌলিক হয় তবে তা৷ সুনির্দিষ্ট 
কোনো তথ্যতিত্তিক না হওয়ায় অসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে না। 
কারণ অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন-_“হরিশপুরের ১২০ 
বংসর বয়স্ক আহাদ আলী মণ্ডল; মুন্শী আবদুল আজিজ প্রভৃতি 
প্রবীণদের উক্তিতে জান! যায় লালনের বাড়ী হরিশপুরে। (২৭) 
লোক-বিশ্বাস ব্যতীত এধারণার সমর্থনে তিনিও দ্বিতীয় কোনো! 
তথ্য বা যুক্তির অবভারণ। করেননি । এমন: একটি ধারণা ষে 
লালনের কোনে। কোনে। শিষ্য পোষণ করতেন তার. . প্রমাণ 
প্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের গ্রস্থেও পাওয়া যায়'। তিনি লিখেছেন__ 
“সিরাজ সাই সম্বন্ধে ও সেই জঙ্গে লালনের সম্বন্ধে অন্য অঞ্চল 
হইতে আর একটি কথাও শোন1 যায়। সিরাজ যশোহর জেলার 
ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের পাক্কী বাহক 
ছিলেন ।” (২৮) শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এতথ্যকে যাচাই করে 
দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি । বরং বলেছেন, “নান৷ 
কারণে এই বিবরণটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় ।” (২৯) কারণগুলো! 
তিনি উল্লেখ করেননি । হয়তো! লোক-শ্রুতি বলেই এ-তথ্যকে 





২৬। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
১৯৫৪ )) পৃঃ ৫৩। 

২৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২২। 

২৮। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাপ্তক্ত, পৃঃ ৯। 

২৯। এ) পৃঃ ৯। 


২২৬ 


লীলন শীহের' জীবন কথ 
তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা! করেননি । 
কিন্তু লোক-বিশ্বীসের উদ্দে, ১৯৬১ খুষ্টান্দে সর্বপ্রথম বর্তমান 

প্রবন্ধকার কর্তৃক আবিষ্কৃত বাউলগানের অতিপুরাতন একটি খাতায় 
লিপিবদ্ধ লালন পরিচিতির, মধ্যে এতথ্যের €লখিক সমর্থন পাওয়া 
যার । উক্ত পরিচিতির. পরিচয় দান করতে গিয়ে মুহম্মদ মনস্থুর 
উদ্দীন সাহেব তার “হারাঁমণি? ৭ম খণ্ডের খ-পরিশিষ্টের পাদটাকায় 
লিখেছেন--“সম্প্রতি বাঙলা একাডেমীর লোক-সঙ্গীত সংগ্রাহক-"* 
লুৎফর রহ্মান--*একটি খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।*-.এই 
খবর অনুযায়ী পাওয়া যায় “লালন শাহ ফকির” সাকিন হরিশপুর, 
জেল যশোহর?”") আশা করা যায় গবেষকগণ এই খনরের 
সত্যাসত্য বিচার করিয়! দেখিবেন।” (৩০) এই বিচারে দেখা যায় 
পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত ছুদ্দ,শাহের পাগুলিপিতেও বল! হয়েছে, 

এগার শো! উনআশী কাত্তকের পহেলা। 

হরিষণুর গ্রামে সাইর আগমর হইল ॥ 

যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয় 

উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয় ॥ (৩১) 


মরহুম মৌলবী আব্দ,ল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও পাওয়া যায়, 
/ছ10101701 101710৬1060 2100 06 17705 1716109010705 ৬915111091১ ৮11099 
€60180%9,5”* 216 018 1889 ০01 676 10৬91 0129565, 210 90176 0% 
79০99617101; 2110 011)619, ৮/25 70 1991 1817764 09191) 51721) 
চ76 99 2 01950110169 ০01 9112] 51191)” 210 0০0) ৮9০16 90117 2 
009 ৬11196০ 1791191)])017, ৯০০-011510] 41761710981) 70150110 
555016. (৩২) 





৩০। মুহম্মৰ মনসুরউদ্দীন, হা ম._৭ম খণ্ড, পৃঃ খ-পরিশিষ্ট্রের- 
খঃ। 

৩১। ছু শাহ, প্রাগুক্ত) পৃঃ ১। 

৩২ 112012%1৮0৮1 ৪1, 1010. 0. 217 


২২৭ 


এস. এম. লুংফর রহম।ন 
তাছাড়া হরিশপুর গ্রামে লালন শাহের একজন বংশধর এখনও 
জীবিত রয়েছেন। ইনি ছবিরণ নেছা! বিবি ওফেঁ “ক্ষেপুর মাঃ । 
এই “ক্ষপুর মা" লালন শাহদের বংশের চতুর্থ সি'ড়ির কন্যা । (৩৩) 
অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়) লালন শাহের জন্মভূমি ধশোহর 
জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রাম। অধ্যাপক আফসার 
উদ্দীন সেখ-এর মতে লালন শাহ এই গ্রামের “উত্তর পাড়ায়” 
জন্মগ্রহণ করেন । (৩৪) 


গ. “জাতি? ও বংশ-পরিচয় ॥ 


কিন্তু তিনি কোন্‌ জাতি ব1 সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে বিষয়ে লালন 

শাহের জীবৎকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক লালন-গীতিতে 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্কমান। সমকালীন জনসাধারণের এ-কৌতু- 
হলকে কেন্দ্র করে লালন শাহ, তার জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে স্বমত ব্যক্ত 
করেছেন। কিন্তু কোথাও পরিফ্ষাররূপে আত্মোন্নোচন করেননি । 
কারণ বিশ্ব-মানবতার প্রবক্তা লালন শাহ মানব-জাতির অন্ত কোনে! 
বিভাগ-উপবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না । গোত্র-বর্ণ 
সম্প্রদায় সম্পর্কে তার এ শ্রদ্ধাহীনতা নিছক ভাবাবেগের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত ছিলনা । জনসাধারণের আজন্ম শ্রদ্ধেয় এসব সংস্কার 
ও তার আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত যুক্তি-দসংগত-ভাবেই 
হ্যায়ারোৌপণ করে বলেছেন, 

সব লোকে কয় 

লালন কি জাত সংসারে। 








৩৩। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ, “লালন জীবন জিজ্ঞাসার 
এক অধ্যায়, কুণ্তিয়া কলেজ বাধিকী (কুষ্টিয়া, ১৯৬৪ )। 
পুঃ ১১৯। পু 

৩৪। এ, পৃঃ ১২০। 


রি ২২৮ 


লালন শাহের জীবন কথা 

লালন বলে জাতির কি ববপ 

দেখলাম না তা)__ নজরে ॥ 

ছোন্নত দিলে হয় মুসলমান 

নারী লোকের কি হয় বিধান 

বামন চিন পেতা প্রমাণ 

বামূনি চিনি কিসে রে ॥ 

কেউ মাল! কেউ তস্বি গলে 

তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে 

আসা কিন্ব। যাওয়ার কালে 

জাতির চিহ্ন রয় কি রে॥ 

জগৎ বেড়ে জাতির কথা 

জাতির গৌরব যথা-তথা 

লালন বলে জাতির “ফাত। 

ডুবিয়েছি- সাধংবাজারে ॥ 
উদ্ধতকবিতায় লালন শাহ, হিন্্র-মুসলমানের স্বাতন্ত্যমুলক আচার- 
অনুষ্ঠানের অসারতার প্রতি অন্গুলি-নিদেশি করেছেন। সেজন্যে ' 
লালন শাহ, “জাতির ফাতা”) ফোতা৷ ( «৫পতাহ,-চঠিকানা ) 
“সাধ-বাজারে” অর্থাৎ ইচ্ছে করেই লুপ্ত করে দ্রিয়েছেন। 

কিন্তু এ জবাবেও তিনি রেহাই পাননি । বারে বারে তাকে 

এপপ্রশ্মের সম্মুখীন হতে হয়েছে । জবাব দিতে হয়েছে । তিনিও 
একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির মীমাংসা করেছেন। যেমন, 

জাতির উৎপত্তি কোথায়? 

সকলে শুধায়-- 
বললে কবে লালন ফকীর 
কড়া কথা কয়? 
আদ্দিকালে আদমগণ 
নানান জায়গায় করত ভ্রমণ 
২২৯ 


এস. এম. লুংফর রহমান 
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার 
তাইতে সৃষ্টি হয়। 
জানত ন। কেউ কারে খবর 
ছিলন1! এমন কলি জবর 
এক এক দেশে ক্রমে শেষে 
গোত্র স্টি পায়। 
জ্ঞানী-দ্বিপ্বিজয়ী হোল 
নানা রূপ সব দেখতে পেল 
দেখে নানা রূপ সব হোল বেকুব 
এরূপে জাতির পরিচয় ॥ 
খগোল ভূগোল নাহি জানত 
যার যার কথ! সেই বলিত 
লালন বলে কলিকালে 
জাত বাচানে। দায় ॥ 
এ কবিতায় লালন শাহ. এতিহাসিক-নৃতাত্বিকের দৃষ্টিতে জাতিতে- 
' জাতিতে ভেদাভেদ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতার বিচার 
করেছেন। গ্যায়ারোপণের এই অবরোহ পদ্ধতিতে তিনি “জাতি” 
তত্বের বিশ্লেষণ করে মানুষের সংকীর্ণ জাত্যাভিমান- ( 8৪০৫1 
0154%ভাগা। ) কে কুপমণ্ডকের অহ্মিকা বলে নিদেশি করেছেন 
এবং এর ভবিষ্যৎ-বিনাঁশের প্রতিও ইঙ্গিত দান করেছেন। 
কিন্তু লালন শাহ. নিজে এসব ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও আচার- 
অনুষ্ঠানের গ্রতি আস্থাশীল না হলেও এসবে ধারা আস্থাবান 
তারের কোনে। এক বংশেই তার জন্ম-__ এমন নিশ্চয় হতে পারে। 
আর সে দিক থেকে বিচার করতে গেলে লালন শাহের জন্মগত- 
উত্তরাধিকার কোন্‌ জাতির তা৷ নিধারণ করা সম্ভব। অতএব এদিক 
থেকে লালনের নিজের বক্তব্য কি এ প্রসঙ্গে তা জানা আবশ্াক ৷ 


ল।লন বলেছেন; 
২৩০ 


লালন শাহের জীবন কথ! 
সবাই শুধায় লালন ফকীর 
কোন জাতির ছেলে। 
কারে বাকি বলব আমি 
দিশ। না! মেলে ॥ 
হয় কেমনে জাতির প্রমাণ 
হিন্দু-বৌদ্ধ -শ্ীষ্টষবন ? 
“জাত? বলিতে কি হয় বিধান 
শান্ত্রেখুজিলে? ॥ 
স্বেদ্-অগ্ু-জরায়, ধরে 
এক-একেস্বর স্য্টি করে 
আগম-নিগম চরাচরে 
তারে ভিন্ন জাত বলে? 
মানুষের কি হয় জাতির বিচার ? 
এক এক দেশে এক এক আচার 
লালন কয় জাতির ব্যবহার 
গিয়াছি ভূলে ॥ 
এ কবিতায়ও লালন শাহ তর জাতি বিশ্বাস সম্পকীয় পূর্ব 
ধারণাকেই অটুট রেখেছেন। কারণ পিতামাতার জাতি-পরিচয় 
প্রদানও এক দিক থেকে জাতি-ধর্মে আস্থা স্থাপনের পরিচায়ক । 
কিন্ত যিনি মানব-ধর্মে বিশ্বাসী, মানুষের কখনো জাতি-বিচার 
সম্ভব নয় বলে ধার ধারণা-"*তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন 
না। এ-কবিতায়ও তাই লালন শাহ, ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে 
স্বমত ব্যক্ত করেছেন। কবিভাটিতে তিনি প্রজনন-বিজ্ঞানের 
যুক্তি অবতারণা করে বলেছেন রমণীর জরায়তে যখন একই উপায়ে 
শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সংযোগে মানব-শিশুর জন্ম হয়, তখন সে- 
মানুষের গোত্র-বিচার নিরর্থক 
লালন শাহের জাতি-বর্ণ-সম্প্রদ্ায় নিরাচন তাই সেকালের 
২৩১ 


এস. এম লুংফর রহমান 
নায় একালেও অত্যন্ত ছুরহ। তবু অনুসন্ধান করা আব্ম্যক। 
এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, “লালন জাতিতে 
হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাহার উপাধি ছিল কর কেহ কেহ 
বলে দাস ।১ (৩৫) অবশ্য লালন কায়স্থ-সন্তান, শ্রীউপৈন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্যের এই তথ্য, লালন-শিষ্য ফকীরদের নিকট থেকে 
সংগৃহীত। আর এ-ধারণাটি লালনের জীবিতাবস্থায়ই প্রচলিত 
ছিল। তার প্রমাণ মৌলভী আবছুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও 
পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন--475516 (4৫ 9109,158, ) 16 119, 
192369, 98109 910 01911101090. 2170 ৮793 1070দা1, 83 15859510102 
(৩৬) কিন্তব লোক-বিশ্বাস-নির্ভর এ-তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় । এ বিষয়ে 
আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীমতিলাল দাশ তাঁর ১৩৪১ সালে 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লালনের “মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে 
রে মন এ জগতে” গানটি উদ্ধত করে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 
এই কবিতায় মুসলমান ধন্মের অনেক রীতি-নীতির উল্লেখ আছে-_ 
কিন্ত লালন মুসলমান ছিলেন বলিলে ভূল হইবে ।'**লালন 
'ফকির হওয়ার পুর্বে হিন্দু ছিলেন এবং পরে সিরাজ সাই দরবেশের 
নিকট দীক্ষিত হন।.""কিস্ত আসলে তিনি মুসলমান নন ।৮ (৩৭) 
কারণ স্বরূপ শ্রীমতিলাল দাশ বলেছেন, “তাহার সাধনায় নামাজের 
স্থান নাই।১, (৩৮) বল। বাহুল্যঃ এ অত্যন্ত হূর্বল যুক্তি। আর লালন 
শহের সাধন-পদ্ধতির তিনি কোনে উল্লেখই করেননি । তাছাড়া! 
ফকীর হওয়ার পূর্বে লালন হিন্দু ছিলেন এবং পরে মুসলমান হন-_ 
সে-সম্পর্কেও কোনো স্ুম্পষ্ট তথ্য-নিদেশি করেননি । 





৩৫। অশ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্রা চার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮। 
৩৬1 179819৬1409] ৬811, 7510. 0. 212. 


৩৭। শ্রীমতিলাল দাশ; প্রাগুক্ত) পুঃ ৬৩৮ 
৩৮1 এ, পৃঃ ৬৩৮। 


% ৩২, 


লালন শাহের জীবন কথ। 

লালন জন্মতঃ হিন্দু এবং পরবত্াঁকালে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন 
করেন। এ-বক্তব্যের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন (৩৯), ডঃ শশিভুষণ 
দাশগুপ্ত (৪০), মুহম্মদ মনস্থুর উদ্দীন (৪১); আমিনুজ্জামান (৪২) 
প্রভৃতি পণ্ডিত একমত । কিন্তু এরা কেউ-ই এবিষয়ে কোনো 
মৌলিক তথ্য ঝা যুক্তির অবতারণা করেননি । অবশ্য মনসুর উদ্দীন 
সাহেব লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিয়ে তা'র বক্তব্যকে কিছুটা 
ভিত্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। বংশ-পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে 
তিনি জানিয়েছেন_ লালন শাহ, হিন্দু-সম্তান। নাম লালন চন্দ্র 
রায়ঃ মতান্তরে লালবিহারী দে। পিতার নাম ভক্মদাস, মাতা 
পদ্মাবতী 1,6৪৩) 

উল্লেখযোগ্য যে, লালন শাহের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম 
আলোচনা! করতে গিয়ে শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছিলেন-“সাইজী 
কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। “*"সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী 
এবং মাতামহের নাম ভক্মদ্রাস। ""'সাইজীর বাল্য নাম লালন 
দাস।,(88) এখানে শ্রীবসম্তকুমার পাল ভঙ্মপ্রাসকে লালন শাহের 
মাতামহ বলে শনাক্ত করেছেন ; কিন্তু মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন সাহেব 
তকে পিতা বলে বর্ণনা! করেছেন । এবং উভয়েরই তথ্য আহরণের 
উৎস লালন সাই মতবাদী ফকীরদের জবানী। একই প্রবন্ধে 


৩৯। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬। 

৪০। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ 21/০। 

৪১। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হাঁ. ম._€৫ম খণ্ড পুঃ 0৩০ 

৪২। আনিসুজ্জামান; প্রাগুক্ত; পৃঃ ২০২ 

৪৩। মুহম্মদ আবু তালিব, “লালন শাহ দেনিক ইত্তেফাক 
(সাপ্তাহিক সাময়িকী--১ল। মাঘ; ১৩৬৭ )-এ উদ্ধত । 

8৪। শ্রীবসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯৮। 


২৩৩ 


এস. এম* লুৎফর রহমান 
বসন্তকুমার বাবু নিজের অভিমত বাক্ত করতে গিয়ে বলেছেন,“সাইজী 
হিন্দু কি মুসলমান একথা আমিও স্থির বল্সিতে অক্ষম ; এমনকি তিনি 
নিজেও বপিয়াছেন--সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।+ 
_-তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্থনাদি ভোজন করিতেন 
এই অপরাধে তাহাকে মুসলমান বলিয়! সাব্যস্ত করা যায়।»? €৪৫) 
কিন্তু ব্সন্তবাবু লালনের উক্ত “সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি 
ধবন” গানটি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এবিষয়ে সুনিশ্চিত 
একটি ইংগিত আবিষ্কার করতে পারতেন । গানটি নিন্নরূপঃ 


সবাই শুধায় লালন ফকীর 

হিন্দু কি যবন। 
কারে বা বলব আমি 

না জানি সন্ধান ॥ 
বেদ-পুরাণে করেছে জারী 
ষবনের সাই হিন্দুর হরি 
তাও তো আমি বুঝতে নারি 
ছুই রূপ স্য্টি করলেন-__ 

তার কি প্রমাণ ॥ 

একই পথে আসা-যাওয়! 
একই পাট.নী দিচ্ছে খেওয়। 
কেউ খায়না কারো ছোওয়া 
ভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥ 
বিবিদের নাই মুসলমানি, 
পেতে যার নাই সেও তে! বাম.নি 
( বোঝ! বে ভাই দিব্যজ্ঞানী ) 





৪৫। শ্রীবসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০২। 


২৩৪ 


লালন শাহের জীবন কথা 
লালন তেম.নি-- 
খাতার জাত একখান ॥ 

লক্ষণীয়, ষে, আলোচ্য গানটির শেষ পংস্তিতে লালন শাহ, আত্ম- 
পরিচয়ের রহস্ত-উম্মোচন না করেও কিঞ্চিৎ পরিহাসের স্ত্ুরে 
নিজেকে “খতনার-জাত, বলে উল্লেখ করেছেন। “খতবলা/-প্রথা 
একমাত্র ইনুদদী ও মুসলমানদের মধ্যেই গ্রচলিত। তাহলে কি 
লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন? অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম 
বলেছেন; “লালন শাহ, ইস্লাম ধর্মীবলম্বী ছিলেন তাহাতে কোনো 
সন্দেহ নাই। তার সমগ্র জীবন ইস্লামের উপর ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছিল ।”ঃ (৪৬) তার এই সিদ্ধান্তের মূলে কোনে তথ্য-নির্দেশ 
নেই। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভ্টাচার্ষের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে জনাব করিম সাহেব উপরোক্ত উক্তি করেছেন। 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভষ্টাচার্ষের মূল বক্তব্যটি ছিল মুহম্মদ মনস্রউদ্দীন 
সাহেবের একটি উক্তির সমালোচনা। মুহম্মর্ধ মনস্ুরউদ্দীন 
সাহেব বলেছেন, লালন “শ্বেচ্ছায় ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন |১ (৪৭) 
এ বক্তব্যের সমালোচনা প্রসংগে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন__ 
“লালনের ধর্ম কি ইস্লাম ধর্ম? লালন-গুরু সিরাজ সাঁই মুসলমান 
হইলেও ধর্মে কি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তাহাদের ধর্ম ফকিরি 
ধর্ম-_আউল-বাউলের ধর্মজাতি-ধর্মসংস্কার নিখিশেষে একটা 
নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম 12 (৮) এই উক্তির সমালোচন। করে 
অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন-_-“উপেন বাবু ইস্লাম ও 
মুসলমান এই ছুইটি শব্দের ভিতর পার্থক্য স্থ্টি করেছেন। অথচ 





৪৬। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম? প্রাগুক্ত; পৃঃ ২০। 
৪৭। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, উদ্ধৃত । 
৪৮। স্ত্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২। 


২৩৫ 


এস. এম* লুৎফর রহমান 
এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। অগ্টার নিকট সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করাই ইস্লাম, আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে সে 
মুসলমান। স্ুত্রাং ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও মুসলমানের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। ***ইস্লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উপেন বাবুর 
আক্রোশ নিছক ব্যক্তিগত বলে আমি মনে করি 7১0৪৯) অতঃপর 
তিনি লালন শাহ, ইস্লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন__এই উক্তি করেছেন। 
উল্লেখযোগ্য যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে লালন শাহ, ঠিক 
কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রমাণ প্রাগুক্ত কটি কবিতায় 
প্রতিফলিত হয়েছে। এই সব কবিতার মূল বক্তব্যের সংগে 
জ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বিশ্লেষণ মোটেই অসমঞ্জস নয়। 
ইস্লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ডঃ ভট্রাচার্ষের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তার 
বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, অধ্যাপক সাহেবের এই উক্তিও 
তাই গ্রহণযোগ্য নয়। “ইসলাম? ও “মুসলমান? শব্দদ্ধয়ের তিনি 
যে ব্যাখ্যাদান করে লালনকে ইস্লাম ধর্মীবলম্বী বলে প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাও অতি-ব্যাপ্তির দোষে দূষণীয়। কাজেই 
লালন শাহ, মুসলিম-সন্তান ছিলেন কিনা সেটাই বিচার, তিনি 
ইস্লামকে অনুসরণ করতেন কিনা? তা নয়। এবিষয়ে অধ্যাপক 
সাহেবের আলোচন। বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ নয়। তিনি লালন শাহের 
যে বংশ-পরিচয় প্রদান করেছেন? তা নিরাসক্ত ভাবে বিচার করে 
দেখেননি । তার উল্লেখ ও সিদ্ধান্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোক- 
শ্রতিকে অবলম্বন কর! হয়েছে । কিন্তু সে-সব বক্তব্য তুলনামূলক 
বিচার-বিশ্রেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি । এজন্যে তার অনেক 
উক্তিই নিঃসন্দেহে গ্রহণ কর! যায়ন|। 
অবশ্য লালন শাহ, মুসলমান ছিলেন, এই উক্তির সপক্ষে 





৪৯। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত) পৃঃ ১৯২০ । 


গড ২৩৬ 


লালন শাহের জীবন কথা 
মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব বলেছেন; “লালন শাহ, শুধু মুসলিম 
সম্তানই ছিলেন না তারা বংশানুক্রমে মুসলমান ছিলেন ”(৫০) 
তিনি লালন-শিষ্য ছদ্দ, শাহের পাণ্লিপির উল্লেখ করেই এ-উক্তি 
করেছেন। এবং একথ। যথার্থ যে, ছন্দ, শাহের পাগু,লিপিতে 
লালন শাহকে মুস্লিম-সম্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ছন্দ, 
শাহ, লিখেছেন__ 

দরীবুল্লাহ্‌, দেওয়ান তার আব্ব।জীর নাম। 

আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাঁশিলাম ॥(৫১) 
এই উল্লেখ ব্যতীত, লালন শাহ মুসলিম-সন্তান ছিলেন--তার 
অপর প্রমাণ, উক্ত পাণগ্ু,লিপিতে বাধিত নবদ্বীপের একটি ঘটনা । 
ভ্রমণ-ব্যপদেশে লালন শাহ, নবদ্বীপ পৌছে। 

একদিন যান এক পণ্ডিত সভায় ॥ 

পণ্ডিত মণ্ডলী তারে বিবিধ পুছিল। 

সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল ॥ 

সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার ॥ 

“যবন? বলিয়। দূরে সেবা! দেয় তার ॥ (৫২) 
লালন শাহ তাদের নিকট “যবন? অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত বলে পরিচয় দেয়াতেই সাধুবাঁবাজীর! তকে দূরে আহার্ধ 
দান করেন। অতএব এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে লালন ম,সলিম- 
সম্ভতান ছিলেন। 

মৎ সংগৃহীত প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতি অন্ুুসারেও তিনি মুসলিম- 





৫০। মহম্মদ আবু তালিব, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত গ্রা্ক্ত 


প্রবন্ধ । 
৫১। হুদ, শাহ প্রাপ্ত? পৃঃ ১। 
৫২। এ পৃঃ ২। 


৩৭ 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
সন্তান ছিলেন। পূর্ববংগীয় বাউল সমিতির প্রাক্তন সেক্রেটারী 
শাহ,লতিফ আফীআনহু সাহেব জানিয়েছেন, “একটি দানপত্রে 
গ্রহীতা সঁইজীর জাতি পরিচয়ে “মুসলমান? বলে উল্লেখ আছে। 
উক্ত দানপত্র এখন শুকুর শা'র আস্তানার সংরক্ষক আহমদ 
আলী শা"র নিকট রক্ষিত আছে ।, লালন শাহ, সত্যই ষে 
মসলিম-সন্তান ছিলেন এবং নিজেকে তিনি সকল ধর্ম-বর্ণ- 
সম্প্রদায়ের উদ্বে' “বাউল মতবাদীঃ বলে প্রমাণ করতে চাইলেও 
ইস্লাম ধর্মের উত্তরাধিকার একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি 
তার প্রমাণ প্রাগুক্ত খেতনার জাত; উক্তির মধ্যে ও ত'ার স্বরচিত 
গানের ভণিতা-ব্যবহারের ধারার মধ্যে লুকায়িত। এজন্যে তাকে 
প্রচ্ছন্ন মুস্লিম বল! চলে। লালন শাহ স্বীয় জীবনের সকল 
ঘটন। লোক-সাধারণের অগোচর রেখে» বংশ-পরিচয় গোপন করে 
এধং কোনে! বিশেষ ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আচার-আচরণ 
ত্যাগ করেও জন্মগত ইস্লামী এঁতিহ ও চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ 
রূপে বিশ্লিষ্ট হতে পারেননি । তাই লালন শাহের রচিত গানের 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভণিতা ব্যবহারের ধারা বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায়--ত'ার অবচেতন-মন ইস্লামী কৃিকে বরাবরই ধারণ করে 
ছিল । 
ভণিতা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্ঠক, হিন্দু 
ও মুসলিম বাউল ফকীরদের ভণিতা-ব্যবহারের রীতি পৃথক পৃথক। 
হিন্দু-বাউল পদকর্তার্দের ব্যবহৃত ভণিতার সঙ্গে মুসলিম বাউল 
পদকর্তাদের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা-মূলক আলোচনা করলেই 
সে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, 
১। হিন্দু-বাউল পদকর্তাদের ভণিতা ব্যবহারের ধার|। 
ক) পদকর্তার নিজের ব্যবহাতঃ__ 
1) গু'সাই যাহ্বিন্দুর তেলো ডুঙ্গা 
ডুবে গেল সাঝ-বেলায় ॥ 
ক *২৩৮ 


লালন শাহের জীবন কথ। 


1।) পাগল বিজয় বলে কর্মফলে 
পেয়ে মানব দেহখান ॥ 
111) খ্যাপা রসিক বলে বে-এলেমে 
হবেনা ফকীরি ॥ 
খ) শিষ্যের ব্যবহৃত 2 
1) প্রেম-অন্ুরাগ মহানন্দ কয় 
এমন শান্তি হরির যুগল মিলন 
কে কে দেখবি আয়। 
গোঁসাই তারকাদ কয় 
এমন সময় 
কেবল অশ্বিনীর অলস ভারি ॥ 
এই পদে শিষ্য অশ্বিনী স্বীয় গুরু তারক (পুর্ণ নাম তারকচন্দ্র 
কাড়াল )-এর উল্লেখ করতে গিয়ে গুরুর নামের পুর্বে সম্মান- 
চক “গোঁসাই? € গোস্বামী ) শব্দের উল্লেখ করেছেন । 
২। মুসলিম বাউল পদ-কর্তাঁদের ভণিতা ব্যবহারের ধার! । 
ক) পদকর্তীর নিজের ব্যবহৃত 
1) কয় ফকীর মিয়াজান 
আশ্চর্য এবিধান 
মুনিব যে প্রজা 
রাইয়তের হুজুরী ॥ 
1) মেছের শাহ, কয় দিন বয়ে যায় 
এখনো তোর সময় আছে। 

11) অধীন জহর ভনে ক্ষমা দে রাই মনে 
কালে! রূপ বিহনে তোর মানে পড়,ক 
ছাই। 

খ) শিষ্যর ব্যবহাত 
1) ময়েজন্দি ভেবে বলে 
২৩৯ 


এস, এম. লুৎফর বুহমান 


আবছুল শা'র চরণ তলে। 
11) দ্ররবেশ জব্বার তাই কয় 

হালিম রে তুই পাবি কোথায় 

নয় দরজা বন্ধ করে 

মুখে লাগাও চাবি ॥ 


এ ছু?টি পদের প্রথমটিতে শিষ্য ময়েজ উদ্দীন তার গুরু আবছুল-এর 
নামোল্েখ করতে গিয়ে তৎপূরে সম্মান-ুচক 'শাহওশব্দ ব্যবহার 
করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে শিষ্য-হালিম, গুরু জব্বারের নামোল্লেখ 
করতে গিয়ে তার পুর্বে সন্ত্রমপূর্ণ “দরবেশ” শব যোজনা করেছেন। 
তাছাড়া লক্ষণীয় যে, হিন্দ্ু-পদকর্তা গুরুর নাম ব্যতীত যে-পনের 
ভণিতায় শুধু নিজের নামোল্লেখ করেছেন সে-পর্দে নিজের নামের 
পূরে 'গৌসাই, পাগল» খখ্যাপা? ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করেছেন। 
পক্ষান্তরে এসব ক্ষেত্রে মুসলিম পদকর্তীাগণ নিজের নামের পুর্বে 
“ফকীর,ঃ শাহ, “অধীন” প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছেন। 
এ হিন্দু ও মুস্লিম বাউল পদকর্তারদদের এই ভণিতা-ব্যবহাঁরের 
ধারাটি মৌলিক ! এই পরিপ্রেক্ষিতে লালন শাহ,ও তদীয় শিষ্য 
ছুদ্দ, শাহের ভণিতা-ব্যবহারের ধারাটিও লক্ষ্য যোগ্য । 
ক) লালন শাহের নিজের ব্যবহৃত ভণিত| ১ 
1) কেউ তারে জেনেছে দড় 
সে খোদার ছোট নবীর বড় 
ফকীর লালন বলে নড়চড় 
সে-বিনে কূল পাবা না॥ 


1) লালন শাহ ফকীরে বলে রে 
দয়াল আগে হলাম ন|। 
111) অধীন লালন কয় নাই ভরস! 
প্রেমানলে অংগ গে! জ্বলে ॥ 
২৪০ 


লালন শাহের জীবন কথ। 
খ) শিষ্য ছদা, শাহের ব্যবহৃত ভণিতা £- 
1) লালন শাহ, কয় আগম বচন 
ছু, সে ভেদ বুঝতে নারে ॥ 
11) সারাৎসার জানি সাই কাদের গণি 
ছদ্দ, কয় লালন সাইর কপাতে ॥ 
111) লালন সই দরবেশের বচন 
হর্দ, সে প্রেম জানতে নারে ॥ 
অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, লালন শাহের 
এতিহ্যের উত্তরাধিকার মূলত ইস্লামী। যদ্দি তিনি কায়স্থ বা 
অমুসলিম কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে ভণিতায় কখনে! 
“শাহ “ফকীর? গ্রভৃতি ইস্লামী এতিহা-সম্মত বিশেষণ প্রয়োগ 
করতেন না । তার দীর্ঘকালের সংগী এবং প্রিয়তম শিষ্য ছুদা, 
শাহও কখনো তাকে "দরবেশ? বলে অভিহিত করতেন না। 
তাছাড়া, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক! লালন শাহের মূল চিত্রেও 
দেখ! যায় তিনি মুসলমানের হ্যায় €ন্ষ রাখতেন। 
অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ, ছুদ্দ, শাহের বিবরণ, নবদ্ীপ্র ঘটনা 
লালন-পরিচিতির বর্ণনা, দান-পত্রের উল্লেখ, জ্যোতিরীক্রনাথ 
ঠাকুরের অংকিত চিত্রের ইংগিতঃ সর্বোপরি লালন শাহের স্বরচিত 
কবিতায় বিধৃত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে- লালন 
শাহ মুসলিম-সম্তান ছিলেন । 
তার বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অধ্যাপক আনোয়ারুল 
করিম লিখেছেন--“লালনের পিতার নাম কারো মতে দবিরুল্লাহ 
শাহ কারে! মতে মলম শাহ,।” (৫৩) মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব 
ছদ্দ, শাহের পাঞুলিপির উল্লেখ করে লিখেছেন_'লালনের দাদার 





৫৩। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম; প্রাগুক্ত; পৃঃ ২২। 


২৪৯ 


এস. এম. লুৎ্ফর রহমান 
নাম ছিল দরীবুল্লাহ, দেওয়ান ।৮ (৫৪) তার উদ্ধ'তি-_ 
গোলাম কাদের তার আব্বাজীর নাম। 
আমেনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥(৫৫) 


বল! বাহুল্য, তংপ্রদ্বত্ত উদ্ধৃতি নিল নয়। কারণ লালন শাহের 
বংশ-পরিচয় দ্রিতে গিয়ে উক্ত পাণগু,লিপিতে ছন্দ, শাহ, উল্লেখ 
করেছেন-_ 

গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার | 

ংশ পরম্পর! বাস হরিষপুর মাঝার ॥ 

দ্রবীবুল্লাহ, দেওয়ান তার আববাজীর নাম। 

আমিন খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥(৫৬) 
অতএব, গোলাম কাদির, লালন শাহের পিতা নন- পিতামহ । 
পিতার নাম দরীবুল্লাহ, দেওয়ান । মাতা-_-আমিনা খাতুন । লক্ষণীয় 
যে, এ বিবরণে লালন শাহের বংশগত উপাধি স্পষ্ট নয়। “দেওয়ান; 
শব্দটি উক্ত কবিতায় উপাধির দ্যোতক নয়। সম্ভবত লালন শাহের 
পিতা ছিলেন সাধক ফকীর। এ জন্যে “দিওয়ানা? ব1 এরশ্বরিক 
প্রেমে উন্মাদ? বলে হয়তো তার একটা ব্যাপক পরিচিতি ছিল। 
লালন বংশ-ধরদের সংগে আলোচন! করে অধ্যাপক আফসার 
উদ্শিন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তালিক নির্ণয় করেছেন__ 
তাতেও এ-ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লালন শাহের 
পিতার নাম দরীবুল্লাহ, দেওয়ান মেনে নিয়েও অন্য নাম “তারণ 
শাহ বলে উল্লেখ করেছেন 10৭) অতএব একথা স্বীকার করা 





৫৪। মুহম্মদ আবু তালিব, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ । 

৫৫1 এ। 

৫৬। হুদা, শাহ,) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১। 

৫৭। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯। 


রঙ ২৪, 


লালন শীহের জীবন কথ। 


চলে ষে; ছদ, শাহ, হয়তো সেই লোক-প্রদত্ত বিশেষণ “দেওয়ান? 
শব্দটিকেই ছন্দের খাতিরে দরীবুল্লাহ, নামের সংগে যুক্ত করে 
দিয়েছেন। 

এ সন্দেহের অন্ঠতম কারণ প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতিতে লালন 
শাহের বংশগত উপাধি রূপে “কাজীর? উল্লেখ । সমস্ত বিবরণটা। 
নিয়রূপ ৪ 

“ভ্রী শ্রী লালন স! ফকীর 
সাং হরিশপুর 

কলম 
জেল যশোহর 

মলম 
পিতার নাম মৃত্যু 
দেয়নেত, কাজী 
লালন সার পরিবারের নাম 
বিসখা' 
নান! 
সশুরের গোলাম সা।(৫৭)ক 


এ-বিবৃতি অনুসারে লালন শাহের পিতার নাম “দ্রেয়নেত, কাজী/। 
এই দেয়নেত, নিশ্চয় দরীবৃল্লা”র ডাক নাম। তাহলে তার পিতার 
নাম কাজী দরীবুল্লাহ্‌, দেওয়ান । পিতামহের নাম কাজী গোলাম 
কাদির ও মাতার নাম আমিন! খাতুন। এবং “কাজী? তাদের 
বংশগত উপাধি। 

অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লালন শাহের অন্যান্ত ভাইদের 





৫৭ক। এটি মূলের অবিকল অন্ুলিপি। পত্রটি বর্তমানে বাঙলা! 
একাডেমীতে রক্ষিত আছে। 


২৪৩ 


এস. এম লুৎফর রহমান 
নামোলেখ করতে গিয়ে বলেছেন_-কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে 
প্রবীণ ব্যক্তি ও লালনের শিষ্যদের মতানুযায়ী আমর! জানতে পারি 
যে; লালন শাহের আরো! ছুই ভাই ছিলেন, তাদের একজনের নাম 
আলম শাহ, আর একজনের নাম কলম শাহ.। লালনের জ্ো্ঠ 
ভ্রাতা আলম শাহ. কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতেন ।১(৫৮) 
উপর্যুদ্ধত বিবরণে এ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত তথ্য সন্নিবেশিত 
হয়নি। তবে বিবরণটির তৃতীয় ও পঞ্চম পংক্তিতে “কলম” ও 
“মলম” শব্দ ছুটি ষেভাবে লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, তারা 
হই সহোদর । লালন-বংশধর প্রাগুক্ত ক্ষেপুর মা'র সংগে আলোচন। 
করে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তাঁলিকা 
নির্ণয় করেছেন তাতে তিনি লালনের চার ভাই বলে উল্লেখ 
করেছেন; আলম শাহ. কলম শাহ, চলম শাহ, ও লালন শাহ, । 
এই তালিকায় মলম শাহের কোনো! উল্লেখ নেই । তিনি চলম শাহ, 
বিয়ে করেননি বলে জানিয়েছেন । চলম শাহ, সম্পর্কে তিনি আরো 
জানিয়েছেন__ “হরিশপুর নিবাসী সাধক পাঞ্জ শাহের মধ্যম পুত্র 
জনাব রফিউন্দিন লালনের পিতার নাম দরিবুলাহ. দেওয়ান 
লালনের ভাই চলমের অস্তিত্ব অন্বীকার এবং আলম শাহের বংশধর 
এখনও মুন্সিগঞ্জে জীবিত আছেন বলে আমার কাছে প্রকাশ 
করেন | (৫৯) সম্ভবত চলম শাহ. নামে লালনের কোনে 
ভাই ছিলনা1। এবং আলম শাহের কথা প্রাগুক্ত বিবরণ- 
দানকারীর জান! ছিল না। তাহলে তারা মোট চারি ভাই 
ছিলেন আলম শাহ, কলম শাহ মলম শাহ) ও লালন শাহ্‌ । 
এদের ভেতর “ক্ষেপুর মাঃ কলম শাহকে প্রথম ও লালন শাহকে 


৫৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম? গ্রাগুত্ত পৃঃ ২২। 
৫৯। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯। 


২৪৪ 


ললন শাহের জীবন কথা 

দ্বিতীয় পুত্র বলে মনে করেন এবং নিজেকে কলম শাহের 
বংশধর উল্লেখ করেন। হরিশপুরের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি জনাব 
মুন্সি আবুল আজিজ ক্ষেপুর মাকে আলম শাহের বংশধর; 
চলম শাহ ও লালন শাহ বিয়ে করেননি এবং কলমের ছেলেপিলে 
হয়নি বলে আমাকে বলেন । অধ্যাপক আফসার উদ্দীন 
সাহেবের এই বর্ণনা থেকে দেখা যায়_ক্ষেপুর মার ধারণায় 
লালন শাহ, পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। কিন্তু তা সত্য 
নয়। কারণ ছন্দ, শাহের বর্ণনা অনুসারে লালন শাহের অতি 
শৈশবে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটে । তাহলে তিনি পরিবারের 
সর্ধ-কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবেই বিবেচ্য । 


ঘ. শৈশব ও কৈশোর ॥ 


লালন শাহের বাল্য-জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জান! যায় 
না। ছ্দ, শাহ, লিখেছেন, তিনি অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ হারা 
হয়ে অনাথ হন। উল্লেখযোগ্য যে, তার জন্মের মাত্র ছু'বছর আগে 
এঁতিহাসিক ছিয়ান্তরের মন্বম্তর দেখা দেয়। সম্ভবত এই মন্বন্তরে 
আলম ও মলম মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র কলম জীবিত 
থাকেন। অতঃপর পিতামাতার মৃত্যু হলে লালন জীবিকার জন্যে 
বাধ্য হয়ে “হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার ইন্থু কাজীর বাড়ীতে” (৬০) 
আশ্রয় নেন এবং গো-রাখালের কাধে নিযুক্ত হন। একদিন 
বৈশাখ মাসের এক ছৃপুরে রাখাল বালক লালন, গরু চরিয়ে এসে 
যখন রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় বসে শ্রাস্তি দূর করছিলেন, সে 
সময় পান্কী কাধে নিয়ে এ পথ দিয়ে গৃহে ফিরছিলেন এ গ্রামের-ই 
শিরাজ শাহ্‌,। রৌত্র-ক্লান্ত বালকের শুফ-কচি মুখ শিরাজ শাহকে 


৬০। এ? পৃঃ ১২০। 


২৪৫ 


এস. এম: লুৎফর রহমান 
আকুষ্ট ও ব্যথিত করে তোলে । তিনি পা্কী নামিয়ে বালক 
লালনের সংগে আলাপ করে তার ছুরবস্থার কথ! জানতে পারেন। 
শিরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি লালনকে তখন পালিত- 
পৃত্র রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লালন তাতে 
সম্মত হলে শিরাজ শাহ পরদিন কাজী সাহেবের নিকট থেকে 
লালনকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। এই কাজী সাহেব 
লালনের বুক্ত-সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ 
লালনের নিজের বংশগত উপাধিও কাজী । 
কিন্তু শিরাজ-লালন সাক্ষাংকার সম্পর্কে শ্রীউদ্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বধলেছেন__সিরাজ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাহার স্ত্রী 
লালনকে রোগ-যন্বণায় অজ্ঞান অবস্থায় পথের উপর পড়িয়া থাকিতে 
দেখেন। তাহারা দযা পরবশ হইয়া লালনকে উঠাইয়৷ লইয়া 
সেব! শুশ্রষার দ্বারা ঠাহাকে নিরাময় করেন'"*অতঃপর লালন-"" 
সিরাজের নিকট হইতে ফকিরি ধর্মে বা বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন 1?” (৬১) বল! বাহুল্য শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার প্রসংগে 
শ্তরীভট্রাচার্ধের প্রদত্ত বিবরণ সঠিক নয়। কারণ তার মতে লালনের 
জন্মভূমি ভাড়ারা এবং শিরাজ শাহের বাসস্থান_-“কুণ্টিয়া অঞ্চলে 
নয়। ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের নিকটে কোনো 
গ্রামে এক সময় তাহার বাড়ী ছিল ।”? (৬২) কুমারখালি নিবাসী 
শ্বীভোলানথ মজুমদারের নিকট থেকে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেন 
বলে জানিয়েছেন। অন্যপক্ষেঃ লালন ও শিরাজ শাহের বাসস্থান 
যশোর জেলার ঝিনেদা মহাকুমায় হরিশপুর গ্রামে বলে ষে “কথা 
শোনা? যায় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন-_-“বিংশ শতাব্দীর প্রথম 





৬১। উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮। 
৩২। এ, পৃঃ ৯। 


৪৩৬ 


লালন শাহের জীবন কথ! 
পদ পর্যন্ত এই মতাবলম্বী (বাউল) বহু মুসলমান ফকিরের আপ্তানাই 
এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি । ন্ুতরাং-*'লালন গুরু সিরাজ সাই 
এর বাস এখানে কল্পনা কর! অন্বাভবিক |” (৬৩) এ থেকে ধারণা 
কর যায়-_শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে শিরাজ শাহের বাসস্থান 
ফরিদপুর । 

অশ্িকে শ্রীবসন্তকূমার পাল শিরাজ শাহের বাসস্থান যশোর 
জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে বলে উল্লেখ করেছেন। (৩৪) আর 
মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের বর্ণনায় তার বাসস্থান ছিল নদীয় 
জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামে । (৬৫) শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার 
প্রসংগে বসন্ত বাবু বলেছেন- লালন শাহ, হিন্দু ছিলেন। শৈশবে 
গঙ্গামান শেষে স্বগ্ুহে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। 
তখন ম্বৃতকল্প লালনকে সংকার শেষে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। 
কিন্তু “লীলাময়ের ইচ্ছায় পতিতোদ্ধারিণীর ক্সিগ্ধ লহরে অস্ত্যেষ্টিকৃত 
লালনের অন্তঃসংজ্ঞাশীল দেহ তীরে উঠিয়। পড়ে? এই সময় তাহার 
কণ্ঠ হইতে অক্ফ,ট স্বর উখিত হয়।॥ তখন তত্তবায় জাতীয় এক 
রমণী তাকে দেখতে পান এবং পুরুষদের সহায়তায় তাঁকে বাড়ীতে 
নিয়ে গিয়ে তাত-ঘরে রেখে শুশ্রুষা করতে থাকেন । এভাবে 
“লালন যখন তাহার জীবনদাত্রী জননীর বন্ত্র-বয়নগৃহে শায়িত, 
ঘটনাচক্রে সেই সময় এই দরবেশ (শিরাজ শাহ১)-ও পর্যটন করিতে 
করিতে এই গ্রামে আসিয়। লালনের বৃত্তান্ত শুনিতে পান এবং 
অচিরে তাহার রোগ-শধ্যার পার্ে আসিয়া সমাসীন হন ।১১(৬৬) 





৬৩। এ? পৃঃ ৯-১০। 

৬৪। বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫০০ 

৬৫। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বা. সা. মুং সা.) পৃঃ ১৯। 
৬৬। বসম্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫০০ । 


২৪৭ 


এস, এম. লুৎফর রহমাশ 
মোটামুটি এই বক্ত্যবই “মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, (৬৭) আনিস্থ- 
জামান (৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে 
অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেব কিছু নতুন কথা বলেছেন। 
তার বর্ণনা থেকে জান! যায়_-“লালন হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার 
ইন কাজীর বাড়ীতে থাকতেন ও তদের গরু চরাঁতেন। একদিন 
তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কি একটি কারণে সেই বাড়ীর 
লোকজনের উপর রাগ করে লালন সাবের আলী খণ নামক অন্য 
এক ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেই রাতেই লালনের গায়ে 
বসন্ত ফুটে বার হয়। তারপর সাবের আলীর বাড়ীর লোকজন 
বসম্তের ভয়ে লালনকে বাটিকামারা বিলের থানার ঘাটে রেখে 
আসেন। এখান দিয়ে শিরাজ শাহ, নামক জনৈক পাক্কী বেহারার 
স্ত্রী দৈনিক থানার ঘাটে পানি আনতে যেতেন। যন্ত্রণাকাতর 
লালনকে দেখে বাড়ী ফিরে সিরাজ-পত়্ী স্বামীকে সংবাদ দেন। 
ভারপর লালনকে সিরাজের বাড়ীতে আনা হয় এবং সেখানেই 
সিরাজ-পত়্ীর যত্বে লালন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এই 
সময়ে লালনের বয়স ১৭/১৮ বছর ছিল ।” (৬৯) অধ্যাপক আফসার 
উদ্দীন সাহেব এ-তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার কোনো 
উল্লেখ করেননি । কাজেই মনে হয, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই 
তিনি এ কাহিনী পরিবেশন করেছেন। 
কিন্তু ছন্দ, শাহের স্বহস্ত লিখিত বিবরণের সংগে এ ছুটি 
কাহিনীর একটিরও মিল মেই। প্রথমত, লালন শাহের ন্যায় শিরাজ 


৬৭। মুহন্মর্ন মনসুর উদ্দীন; মুহম্মদ কামালউদ্দীন সংকলিত 
লালন গীতিকা-১ম খণ্ড ( ঢাকা-১৯৬২ ), ভূমিকা! পৃষ্ঠা ৯। 

৬৮। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পুঃ ২০২। 

৬৯। অধ্যাপক আফসার উদ্দিন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০। 


৪৮ 


লালন শাহের জীবন কথ! 
শাহ, ও যে হরিশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন_-একথা। তিনি 
সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন__ 
কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা-'র বাস। 
পান্কী টানিয়া করে জীবিকা! অন্বায | (৭০) 
“...পরবর্তীকালে লিখিত মৌলবী আবছুল ওয়ালী সাহেবের 
প্রবদ্ধেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন_-“"*" 
3০101) €:172197) 91181) & 91181 91791) ) ৬০16 0০011) 21 016 5111985 
[71011900017 900-1515101) 11061060811, 1015010% 53901.) (৭১) 
অতএব শিরাজ শাহ, ও লালন শাহের জন্বস্থান যে একই গ্রামে 
একথা! সত্য। ছন্দ, শাহ, লালনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়৷ 
সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্দেশ করতে পারেননি । তবে লালন শাহ, 
যে বাল্যকালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হননি একথা! স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত 
করেছেন। তিনি বলেছেন, ৪৩ বছর বয়সে লালন শাহ, খেতুরীর 
মেলায় গমন করার পর, প্রত্যাব্তনকালে রোগাক্রান্ত হন। এবং 
বাল্যকালে তিনি সাধক শিরাজ শাহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন । 
দীর্ঘ ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এরই গৃহে অবস্থান করেন। এই 
বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই। কারণ এসব ঘটন। 
তিনি লালন শাহের নিজের মুখ থেকে গোপনে শুনেছেন বলে দাবি 
করেছেন । 
যাহোক, ছদ্দ, শাহ, লিখেছেন__ 

শিশু কালে সাইজিরে তারা €( পিতামাত। ) ছাড়ি গেল 

অনাথ হইল চাদ বিধাতার খেলা ॥ 

এমনি নিদান কালে বৈশাখ মাসেতে, 


৭০। ছুদ্দ, শাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২। 
৭১। 719018514১0] 1৪11. 1014, 0. 217. 


"২৪৪৯ 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে । 
সাইজির লীলাখেল। কে বুঝিতে পারে 
সিরাজ স! দরবেশে দেখে নিল তারে ঘরে ॥ (৭২) 
অভঃপর উপযুক্ত বয়সে তিনি তাকে মক্তবে বিগ্ভাশিক্ষার জন্য 
ভত্তি করে দেন। 
ছুদদ, শাহ, অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু বলেননি । অধিকাংশ 
ফকীরের ধারণা লালন নিরক্ষর ছিলেন। এ বিষয়ে উপন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য বলেছেন-__“হিতকরী পত্রিকাতেও এরও সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। লালনের গানগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশান্ত্ে 
ষে জ্ঞান) মতবাদের উপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সত্যদৃষ্টি ও 
কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছেঃ তাহ! দেখিলে 'লালনকে নিরক্ষর 
ভাঁবিতে মন কুষ্টিত হয় ।-.তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে কোনে! গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই |” (৭৩) কিন্তু তিনি যে 
শিক্ষিত ছিলেন তার ন্বপক্ষেও উপেক্দ্রনাথ বাবু কোনে! প্রমাণ 
দিতে পারেননি । অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন--“লালন 
ফকির শিক্ষিত ছিলেন না। তবে আরবী ভাষায় তার যথেষ্ট জ্ঞান 
ছিল। কোরান শরীফের উপর তার বেশ দখল ছিল ।..-বাংলায় 
তার সামান্য জ্ঞান ছিল বলে ভাষার উপর তত দখল আসেনি ।* 
(৭৪) লালন-গীতির ভাষা-ব্যবহার তথা! শব্দ-সম্পাদ ও ধ্বনি-মাধুর্য 
এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্পর্কে করিম সাহেবের মন্তব্য সঠিক নয়। 
লালন-গীতির বিকৃত-পাঠ সম্পর্কে উপধূক্তি মন্তব্য সত্য হতে পারে, 
কিন্তু তার প্রকৃত পাঠ-বিচাতরে একথ! কিছুতেই বল! চলেনা, ভাষার 





৭২। ছুদ্দ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ১-২। 
৭৩ ।শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ 
৭৪। আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত? পৃঃ ৩৮। 


২৫৩ 


লালন শাহের জীবন কথা 
উপর তার দখল ছিল না। আর তাই এ মন্তব্যও এই কারণে সত্য 
হতে পারেনা_ষে, লালন নিরক্ষর ছিলেন। 
লালন শাহ, নিজে পুঁথিগত বিষ্া অপেক্ষা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা 
গ্রহণই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন ! তাই তিনি বলেছেন-- 
“এল্‌মে লা-ছুনি* হয় যার 
সর্ষ ভেদে মালুম হয় তার 
লালন বলে ছটাকে মোল্লার 
ছট.ফটি মিছে। 
আবার ছন্দ, শাহের বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ তিনি যখন মলম শাহের 
কোরান পাঠে-ভুল নির্দেশ করেছিলেন, তখন-_ 
শুনিয়৷ মলম ভাই পুলকিত ভারি। 
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায় 
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রাস্তি হয়। 
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়। দিল 
“নাহি জানি লেখ। পড়া, ইহাই বলিল। 
দয়াল মুরশীদ মোরে “লা-ছুনি'?র জ্ঞান 
কিঞ্চিৎ দিয়াছে তায় করিমু বয়ান ।+--€ ৭৫) 
এখানেও লালন শাহ. আত্মপ্রকাশ করেননি । ছৃদ্দৎ শাহের বর্ণনাও 
লালন শাহের অক্ষর জ্বানের উপর কোনে প্রতক্ষ আলোকপাত 
করেনা । তবে উদ্ধতি থেকে এ কথা বোঝা যায়__তিনি তখন 
(এ সময় লালনের বয়স চল্লিশের উধ্র্বে) উত্তম ূপে আরবী ভাষা 
জানতেন। “সহি” করে কোরান শরীফ পাঠ করতে পারতেন । 
ভাষাজ্ঞান তঁণর প্রথর না থাকলে নিশ্চয় ভূলপাঠের কারণ-নিদেশি 
করতে পারতেন ন।। 





৭৫) হুদ, শাহ, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৪ 


২৫১ 


এস. এম. লুফর রহমান 
এ ছাড়া হদ্দ, শাহের রচনার আরস্তে আছে__ 
ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই 
পতিত জনার বন্ধু তর গুণ গাই 
জাতি ধর্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া 
নবসত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া । (৭৩৬) 
লেক্ষণীয়। যে; এখানে শাস্ত্রাদি আলোচনা বা “মীমাংসা- 
(বিশ্লেষণ?) র কথা আছে। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় 
শান্্র-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষা ভালভাবে পন্ডতে। লিখতে 
ও বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও 
নানা শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার সম্ভব হতে পারেনা । কাজেই 
লালন শাহ. যে শিক্ষিত ছিলেন--তার একটা প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি উপর্যুক্ত 
পংক্তিতে বিগ্যমান__এ ধারণা অযৌক্তিক নয় । 
লালন শাহের কবিতাতেও একটি শিক্ষিত ও কধিত কবিমনের 
পরিচয় পরিগ্ষ,ট। তার কবিতায় বাঁঙ্‌লা, আরবী, ফারসী শব্দ 
এবং বাক্যাংশের নিথৃত বিন্তাস ও সুস্থ যোজন! এই প্রতীতিকেই 
প্রমাণ করে। 
তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়__লালন শাহ, ও পাগল1 কানাই 
সমসাময়িক এবং প্রায় একই রকম প্রতিভার অধিকারী । কিন্ত 
পাগল কানাইয়ের কবিতার শব্দ-চয়ন ও লালন শাহের কবিতার 
শব্দ-চয়নে পার্থক্য অনেক। পাগল! কানাই এর কবিতায় প্রচুর 
অসংস্কৃত, আঞ্চলিক, গেঁয়ো, দেশজ শবের ব্যবহার লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন--“আলো1? (এলো অর্থে), “পাতাম” (পেতাম 
অর্থে), «খাড়ায়” (দাড়িয়ে অর্থে), ণ্টানেটুনে” (টানাটানি 
করা অর্থে), “চাম?) € চর্ম অর্থে), “ছাওয়াল?? ( সন্তান অর্থে), 





৭৬। এ, পৃঃ ১ 


৫২ 


লালন শাহের জীবন কথ 

“ছ্যাম্ড়া” (ছোড়া বা ছোট ছেলে অর্থে) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দ 
চয়নের এই কৃশরূপ? লালন শাহের কবিতায় বিরল। বরং এমন 
এমন শব্দ; বাক্যাংশঃ উপমা ও রূপকের সন্ধান মেলে-_-যা তার 
ন্গভভীর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । তিনি তার কবিতায় 
অবলীলাক্রমে সদ্ধিঃ সমাস? নামধাতু ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। 
কিন্তু কোথাও ত। অপগ্রয়োগে পরিণত হয়নি । যেমন-- 


ক) সন্ধি:-_-এক একেশ্বর স্যটি করে। হৃদাকাশে উদয় হবে। 


২ শ্পীস্প পা শপাাস্পিস্পীস্সপিসদ 


মনাতীত অধরে চিনতে । বাগীক্দ্রিয় না সম্ভবে। যোগীন্দ্, মুনীক্দ্ 


পাশ শী শ পাশাপাশি 


আদি/যোগ সাধিয়েও পায়না নিধি । গোপী ভাবাশ্রিত ইত্যাদি । 








খ) সমস ঃ_ মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার। ভানা-বাক্যে নাহি পারে। 
গুরু-নিষ্ঠ যারা। বসে থাকো ভাব-ত্রিবেণী | 


গ) নামধাতু £_মনের ভাব প্রকাশিতে। সব শিখে চমতকারা | 
যাতে উদর শুধরে পতি। ইত্যাদি । 
তাছাড়া, শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্র-সম্পর্কেই তিনি গভীর ভাবে 

অবহিত ছিলেন না। সেই সংগে ইতিহাস; সমাজতত্ব, ভূগোল, 
খগোল, আহ্িক গতি, বাধষিক গতি, পৃথিবীর গোলত্ব ইত্যাদি 
সম্পর্কেও তার যথার্থ ধারণার প্রকাশ লালন শাহের কবিতায় ছড়িয়ে 
আছে। যেমন""' 

স্থধাইলে খুদার কথা 

দেখায় সবাই আসমানে । 

আছেন কোথায় ন্বর্গপুরে 

কেউ নাহি তার ভেদ জানে ॥ 


পৃথিবী গোলাকার শুনি 
অহনিশি ঘোরে আপনি 
২৫৩ 


তাছাড়। 


অথবা; 


কিংবা; 


এস, এম" লুৎফর রহমান 
তাইতে হয় দিবস-রজনী 
জ্ঞানীগণে তাহাই মানে ॥ 


উদ্ধ দ্রিকে নিশি হলে 

অধ: দিকে দিবা! বলে 
আকাশ তো৷ দেখে সকলে 
উদ্ধ অধেঃর মানুষ গনে ॥-"- 


আরবী ভাষায় বলে আল্লা 
ফারসীতে হয় খোদাতা;ল। 
গড, বলিছে যিশুর চ্যাল৷ 

ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে ॥*"" 


৩ 


আগমে-নিগমে তাই কয় 
গুরু রূপে দীন দয়াময় 
অসময়ে সখ! তার হয় 

সত্য করে যে তায় ভজিবে। 


৪ 


আদিকালে আদমগণ 

নানান জারগায় করত ভ্রমণ 

ভিন্ন আচার, ভিন্ন বিচার 

তাইতে স্যরি হয় ॥ 

জ্ঞানী দ্রিথিজয়ী হোল 
২৫৪ 


লীলন শীহের জীবন কথ। 

নানারপ সব দেখতে পেল 

এরূপে জাতির পরিচয় ॥ 

খগোল ভূগোল নাহি জানত 

যার যার কথা সেই বলিত 

লালন বলে কলিকালে জাত বাঁচানো দায় ॥ 
এসব কবিতায় নিশ্চিতরূপেই লালন শাহের একটি বিদগ্ধ মনের 
পরিচয় পাওয়। যায় । 

এ রকম পরোক্ষ প্রমাণ ব্যতীত লালন শাহ্‌, যে যথার্থ শিক্ষিত 
ছিলেন; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্ধমান। শাহ, লতীফ আফী- 
আনহু বলেছেন-_- সম্প্রতি “লালন শাহ, নাম স্বাক্ষরিত একখানি 
দ্বলিল পাওয়! গেছে। বাউল কবি মনিরুদ্দীন শাহ (লালন-শিষ্য ) 
বলেছেন--তিনি লালন শাহের নিকট তৃলট কাগজে লেখা কিছু 
খাতাপত্র দেখেছিলেন। সেগুলে। তার নিজের হাতের লেখা। 
মৃত্যুর কিছু পুর্বে একদিন লালন শাহ, উক্ত খাতাসমূহ কালী গংগায় 
ফেলে দ্েন। তৎপর তিনি ( মনিরুদ্দীন শাহ.) অনেক খুজে সে- 
খাতাগুলোর মধ্যে একখানি খাতা অর্ধ-বিগলিত অবস্থায় পেয়ে 
নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর তার নিজেরও ভাবাস্তরে তাঁন উত্ত 
খাতাটি আবার নদীতে নিক্ষেপ করে আসেন? । 

ছেউড়িয়াতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর লালন দীর্ঘদিন 
আয়বেদী মতে চিকিৎসা করতেন। তখনো! তার খ্যাতি স্ুবিস্তৃত 
হয়নি। এ সময় থেকে বনু বছর তিনি এই চিকিৎস! চালিয়ে 
গিয়েছেন । ফলে তার নিকট অনেক নিদানের কবিরাজী চিকিৎস৷ 
গ্রন্থ ছিল। চিকিৎসা-বিষ্ভা বিষয়ে তার নিজের লেখ কিছু 
খাতাপত্রও ছিল। এগুলে। তিনি প্রয়োজন মত অধ্যয়ন করতেন। 

এসব কারণে অনুমান কর যায়-_বাল্যবয়সে শিরাজ শাহের 
আশ্রয়ে থাক কালে তিনি স্বগ্রাম বা নিকটবর্তা কোনে গ্রামের 
মক্তব থেকে ভাল ভাবে. আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন । 

২৫৫ 


এস. এম' লুৎফর রহমান 

বাঙল! ভাষার সংগেও তিনি এই মক্তব থেকেই পরিচিত হন। 
তখন মক্তবে বাঙজা ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হোত 
ন। বলে__বাল্যকালে তিনি বাঙলা ভাষ! যথেষ্ট সুন্দর রূপে শিখতে 
পারেননি। এই অভাবটি পূর্ণ হয় তার নবদ্বীপ বাসকালে। তিনি : 
দ্রীর্ঘ সাত বছর অবস্থান করেন এবং এখানেই বাঙল ভাষ। উত্তম 
রূপে আয়ত্ত করেন। পুঁথিগত, ব্যাকরণ শাসিত বিদ্যা হয়তো! 
তার প্রচুর ছিলনা । কিন্তু লালন শাহের কবিতায় তেমন স্বল্প 
ভাষাজ্ঞানেরও কোনে পরিচয় নেই। নবদছবীপের নানা শ্রেণীর 
পণ্ডিতদের সাহচর্ধ ভার ভাষা-শিক্ষা ও জ্ঞান-চগার সহায়ক হয়েছিল। 
এ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন প্রবাসজীবনে? সাধক-পথে। 
গণ-সংযোগে । একেই তিনি লা-ছুলির জ্ঞান বলেছেন। লালন 
শাহ তাই হয়তো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু যথোপযুক্ত 
শিক্ষিত ছিলেন। আর এ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল 
শৈশবেই। 

শিরাজ শাহের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না । তিনি লালনের 
উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি । হয়তে। তখন তা? সম্ভবও . 
ছিল না। শিরাঁজ শাহ দরিদ্র পাক্কী-বাহক ছিলেন। পাক্ষী বহন 
করে উপাঞ্জিত আয় দ্বার! তিনি সংসার যাত্রা! নির্বাহ করতেন। ফলে, 
লালনের উচ্চ-শিক্ষ! দানের খরচ সংগ্রহ করার সামর্থ তাঁর ছিল না । 
তাণ্ছাড়া, উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষায়তনও নিকটবর্তী 
কোথাও ছিল না। বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করাও তাই 
লালনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

মাদ্রাসা-শিক্ষা সমাপ্ত হলেই শিরাজ শাহ কিশোর লালনকে 
ফকীরি-তত্থে দীক্ষা দ্রান করেন। লালনও গুরুর নিকটতম সংস্পর্শে 
থেকে ক্রমে ক্রমে উক্ত তত্বের পাক বোদ্ধা! রূপে গড়ে উঠেন। 

মৃত্যুর পূর্বে শিরাজ শাহ তাঁর গুরু আমানত উল্য। শাহের 
খিলকা-ঝোল। লালনকে অর্পর্ণ করেন এরং সাধন-তত্ব সম্পর্কে 

২৫৬ 


লালন শাহের জীবন কথ। 

অছিয়ং করে যান। তাদের-ন্বামী-্্রীর মৃত্যুর পর “ফাতেহা” 
(মৃতের কল্যাণার্থে শেষ করণীয়) শেষ করে লালনকে দেশ- 
ভ্রমণের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর লালনের ২৬ বছর বয়সে 
১২০৫ সালে ( ইং ১৭৯৮ শ্রী) শিরাজ-দম্পতি একই দিনে পরলোক 
গমন করেন । লালন শাহ, গুরু ও গুরু-পত্বীর মৃত্যুর পর কয়েকদিন 
হরিশপুরে অবস্থান করে তাঁদের ফাতেহা! শেষ করেন। তারপর 
গুরু-্প্রদত্ত খিলকা-ঝোলা” এবং “আশা গহণ করে নবদ্বীপ 
অভিমুখে রওনা হন। 


৬. দেশ-ভ্রমণ ॥ 


লালন শাহ নবদ্বীপ পৌঁছলে-_ 
“পদ্মবিতী নামে এক বিধব। রমণী 
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি-ক্ষত্র-ধনি ॥৮ (8৭) 
এই “ক্ষত্র-রমণী” পল্মাবতীকেই পরবর্তাকালে লালন শাহ "মা" 
বলতেন। ফলে জনশ্রুতিতে পদ্মাবতীই লালন শাহের গর্ভধারিণী 
রূপে পরিচিত "আর লোক-বিশ্বাসকেই তথ্য-নিধাচনে অগ্রাধিকার 
দেবার জন্যে লালন-জীবনী রচন1 করতে গিয়ে পল্মাবতীকে লালন 
শাহের গর্ভধারিণী রূপে স্থির বিশ্বাস করে বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ 
মননুর উদ্দীন প্রভৃতি পণ্ডিত ভুল করেছেন। 
নবদধীপে এই পদ্মাবতীর গৃহে লালন শাহ দীর্ঘ সাত বছর 
অতিবাহিত করেন। এখানে আগমনের পর একদিন তিনি এক 
সাধুসম্মেলনে যোগদান করেন। সাধু-পণ্তিতগণ নবাগত লালন 
শাহের পরিচয় গ্রহণ করে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। লালন শাহ 
সে-সব প্রশ্নের ধাষোগ্য জবাব দান করে সবাইকে চমতকৃত করেন । 





৭৭। হু, শাহ্‌, প্রাগুভ্ত) পৃঃ২। 


২৫৭ 


এস. এস. জুংকর রহমান 
যুবক লালনের প্রজ্ঞা, শান্তজ্ঞান ও সুক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় পেয়ে 
তার! মুগ্ধ'হম। 
অতঃপর সাধুবাবাজীদের “সেবার (আহারের ) সময় উপস্থিত 
হয়। সাধুর! তখন, লালন শাহ নিজেকে মুসলমান বল্পে পরিচয় 
দেয়ায়, তখকে দুরে পৃথক ভাবে অন্ন পরিবেশন করেন। আহার গ্রহণ 
ফরতে বসে তর! গভীরতম বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেন যে তাদের 
ঈংগে, প্রতি ছ'জনের মধ্যে একজন করে লালন বসে আহার্ধ 
ভক্ষণ করছেন। এব্যাপার দেখে 
“তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে। 
করজোড়ে নত শিরে ছ+টি পদ ধরে। 
মিনতি করিয়া কাদে, দয়াল গৌজাই। 
: মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই ॥ 
ক্ষমা কর দ্রীনবন্ধু পাতকী জনারে । 
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে ॥”+ (৭৮) 
তখন লালন তাদের-_ 
*বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম বেলে (৭৯) 
এই উপদেশ দান করে প্রস্থান করেন। ঘটনা হিসেবে বর্ণনীয় 
বিষয়ের আধুনিক মূল্য অকিঞ্িংকর। কারণ ঘটনাটি অলৌকিক । 
অতএব, অবিশ্বাস্ত কিংবা! বূপক। কিন্তু সম্প্রদায়িকতার পটক্ষেপে 
লালন জীবনীর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাই ঘটনাটির মূল উপজীব্য । 
এই ঘটনার পর তিনি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে 
দৃঢ়ভাবে অভিযান শুরু করেন। মানষে-মামুষে সমদশিতা তার 
সংকীর্নতাহ্ষ্ট ছিলনা! । ফলে তিনি নিজেকেও জীবনে আর কখনো! 








৭৮। হুদ্দ, শাহ্‌, প্রাগুক্ত? পৃঃ২। 
৭৯। এ পৃ ঃ৩। 


৫৮ 


লালন শাহের জীবন কথ! 
কোনে! ধর্স-বর্ণ-গোত্রতূক্ত বলে প্রকাশ্টে পরিচয় দান করেননি । 
পুর্বে উদ্ধত জাতি-পরিচয় সম্পর্কে রচিত তার গানে যে, তিক্ত; 
বিতৃষ্ণ) ব্যঙ্গপ্রবণ ও ক্রুদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল, 
নবদ্বীপের এই ঘটানায় প্রোথিত । 

লালন শাহ নবছ্বীপে বিভিন্ন শান্ত; বৈষ্ণব, যোগী এবং তান্ত্রিক 
সাধু-সন্ন্যসীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শ লাভ করেন। এখানে অবস্থানকালেই 
তিনি ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সুপ্রাচীন লৌকিক মতবাদ “তন্ত্র সম্পর্কে 
গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তন্ত্রের সাধন-প্রণালী, পঞ্চ-রসিক এবং 
ষড়-গোস্বামী যাজিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন-প্রণালী; শাক্ত-সাধনা, 
পন্থ! সম্পর্কেও যথাযথ ভাবে অবহিত হন। বেদাস্ত ও বৈশোষক 
দর্শন) বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ, কপিলের সাংখ্য মতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে 
ও তিনি এইখানে বসে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীকালে প্রচারিত 
তার নব্য বাউলমতবারদের উপর এসবের গভীরতর প্রভাব তাই 
লক্ষণীয় । তিনি কপিলের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্বকে সুফীবাদী চিন্তাধারার 
আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। 

নবছীপে সাত বছর অতিবাহিত করে ১২১২ সালে (ইং ১৮০৫) 
লীলন ব্যাপক ভ্রমণের উদ্দেন্ঠে স্থান ত্যাগ করেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি কাশী; বৃন্দাবন পুরী প্রভৃতি হিন্দুদের বিখ্যাত ভারতীয় তীর্থ 
সমূহ পরিভ্রমণ করে মধ্য এশিয়ায় যাত্রা করেন। শোন। যায়, 
পায়ে হেঁটে তিনি মক্কা নগরীতেও গমন করেন। ভারতের দিল্লী 
লক্ষ এবং মধ্য এশিয়ায় অবস্থান কালে লালন ইস্লামের অধ্যাত্ব- 
বাদ-_তাসাউফ, বিশেষ করে সুফী মতবাদ ও সাধন-প্রণালী এবং 
মুতািল! দর্শন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তার 
মতবাদ ও সাধনায় এসবের গভীর প্রভাব সহজেই লক্ষ্য কর। যায়। 

বিভিন্ন স্থানে এভাবে সুদীর্ঘ দশ বছর ভ্রমণ করার পর অবশেষে 
১২২২ সালে (ইং ১৮১৫ খুঃ) তিনি নবদ্বীপ প্রভ্যাগমন করেন। 
এবং এঁ বছর মাঘ মাসে তিনি খেতুরীর মেলায় যোগদান করতে 

২৫৯, 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
পদব্রজে রওন। হন। লালন শাহ তখনও তার নিজন্য মতবাদ 
গ্রচারকর্মে আত্মনিয়োগ করেননি । ফলে কেউ তার শিত্ত্ব গ্রহণ . 
করেনি। এমতাবস্থায় একাকীই তিনি খেতুরী যাত্রা করেন। 


চ. ছেউড়িয়ায় আগমন 


খেঁতুরী-ভ্রমণ লালন-জীবনীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কারণ 
এই ভ্রমণের সংগেই তার বসম্তরোগ, মলম শাহের সাথে সাক্ষাৎ ও 
কুষ্টিয়ার ছেউডিয়াতে আখড়া নিমণণের ঘটনা জড়িত। 
' লালনের বসম্তভরোগে আক্রান্ত হওয়। সম্পর্কে শ্রী বসম্তকুমার 
পাল বলেছেন* “সীইজী-- "দাস বংশের বাউলদাস নামক কোনো 
গ্রতিবেশীর সহিত সহরে গঙ্গান্সানে যাত্রা করেন। "*'গঙ্গান্নান 
সমাপণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে বসন্তরোগে গুরুতর রূপে 
আক্রান্ত হন। "**ছুরম্ত ব্যাধির প্রকোপে তিনি মৃতবৎ অসাড় 
হইয়। পড়েন। সঙ্গীগণ তশহাকে মৃত মনে করিয়া যথাবিহিত 
অন্ত্য্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মুখাগ্নি দ্বারা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া 
্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।৮(৮০) বর্ণনাটি যে কাল্পনিক অথবা 
জনশ্রুতি নির্ভর তা সহজেই ধারণা কর! যায়। কারণ পূর্বালোচনায় 
দেখা গিয়েছে লালন শাহ নিশ্চিত রূপেই মুসলিম সম্ভান। অতএব, 
বসন্ত রোগে মৃত্যু হলেও মুখাগ্রি করার কোনো! প্রশ্নই উঠেনা। 
সর্ধোপরি; বসন্তুবাবু এই ঘটনাকে লালন শাহের বাল্য-জীবনের 
ঘটন৷ বলে নির্দেশে করেছেন। আর তার মতে লালন শাহের 
জন্মভূমি কুষ্িয়া। প্রকৃত পক্ষ লালনের শৈশবে ও কৈশোর যশোর 
জেলার হরিশপুর গ্রামে অতিবাহিত হওয়ায় তার পক্ষে কুগ্টিয়ার 


৮০ । | শ্রী বসস্তকুমার পাল, প্রাঞ্থক্ত; পৃঃ ৪৯৮ 


২৬৩ 


লালন শীহেব জীবন কথ! 
কোনে! দাস বংশের কোনে। ব্যক্তির সংগে গঙ্গা আনে গমন করা 
সম্ভব নয়। | 
শ্রীবসন্তকুমার পালের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সংগে মুহম্মদ মনসুর- 

উদ্দীনের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই। তিনি শুধু বাউলদাসের 
পরিবর্তে “মাতৃসঙ্গে” গঙ্গান্গানে যাত্র। করার কথা উল্লেখ করেছেন ।” 
৮১) তথ্যপ্রাপ্তির উৎস নিদেশি করতে গিয়ে তিনি বলেছেন 
“কথিত আছে” । কিন্তু কথিত তথ্যটি যে ভূল তা! পূর্-আলোচনাতেই 
স্পষ্ট বোঝা যাঁয়। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে শ্রী উপেন্দ্রনাথ 
ভট্রাচার্যও বলেছেন-_“প্রথম যৌবনে তিনি (লালন) হিন্দুদের 
অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ শ্রীক্ষেত্রে ষান---কিস্তু পথের মধ্যে তিনি 
বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন।”(৮২) কিন্তু হদ্দঘ শাহের পাঙুলিপিতে 
বলা হয়েছে--১২২২ সালে লালন শাহ খেঁতুরীর মেলায় যোগদান 
করেন। অতঃপর মেল! থেকে প্রত্যাবর্তন কালে-- 

২০৭ নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ 

দক্ষিণ-পূর্ব দেশে করিলেন গমন ॥ 

কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে 

আক্রান্ত হইলে তরে; ফেলায় নদীতে । 

ভক্তবুন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার । 

মাঝিগণ ফেলে তারে দরিয়া মাঝার ॥(৮৩) 
অর্থাৎ কখন এবং কিভাবে লালন শাহবসম্ভ কবলিত হন, তা ছন্দ, 
শাহও যথার্থ বলতে পারেন না। তবে খেতুরী থেকে ফিরে 
আসার সময়-ই তিনি রোগাক্রান্ত হন এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ 


৮১। মুহম্মদ মনস্ুরউদ্দীন) বা. সা. মু. সাঃ পৃ ১৮। 
৮২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত পৃ ৮। 
৮৩। ছুদ্দ, শাহ,) প্রাপক) পূ ৩। 


৬৩৯ 


এস. এম. লুংফর রহমান 
নেই। ধারণ! কর! যায়, বসন্তের পূর্ব-লক্ষণ সমূহ খেতুরী অবস্থান- 
কালেই প্রকাশ পায়। লালন শাহের পক্ষে তখন পদব্রজে গমন 
করা অসম্ভব মনে হওয়ায় তিনি ভাড়াটিয়া নৌকায় গড়াই-এর 
শাখ! কালীগঙ্গ। নদী দিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হন। "পথিমধ্যে 
রোগের বিশেষ বাড়াবাড়ি ঘটে। তখন ভীত মাঝি-মাল্লারা তাকে 
অজ্ঞান-অবস্থায় রাত্রিকালে এক নদীর ঘাটে ফেলে রেখে চলে যায়। 
ছদদ” শাহ, ষদিও তাঁকে “নদীর মধ্যেই ফেলে দেবার কথা 
লিখেছেন, তথাপি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নদীতে নিক্ষেপ- 
করলে মৃত-প্রায় মানবদেহ ভেসে এসে একটা ঘাটে লাগতে 
পারেনা । অথচ তিনি তা-ই বলেছেন। লালন শাহকে মাঝিরা 
লোকালয়ের নিকটে কোনে! ঘাটে ফেলে রেখে যায়_-এ-কথাই 
যুক্তিসংগত 
যাহোক, কালীগঙ্জাতীরস্থ এই স্থানটি ছেউড়িয়া৷। এই ছেউড়িয়। 
গ্রামেরই মলম বিশ্বাস কারিকর নামক এক ব্যক্তির ঘাটে তিনি 
ংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকেন। সকাল বেলায় মলম বিশ্বাস সান 
করতে এসে মুমূর্ধ লালনকে নদীর কুলে পড়ে থাকতে দেখেন। 
সম্ভবত তখন তার দেহের কিছু অংশ পানির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। 
এ ব্যাপারটিই হয়তো তার “অন্তর্ভলি”র কথায় কিংবা ভেসে এসে 
ঘাটে লাগা'র কথায় জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে। 
তখনে। লালনের দেহে জীবনের লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। ফলে, 
করুণাপরবশ হয়ে মলম বিশ্বাস তাকে সবত্বে তুলে আপন গৃহে নিয়ে 
যান । এবং 
হুগ্ধ আদি নান! পথ্য দিয়! সেবা! করে ॥ 
এইরূপে একমাস গুজারিয়া যায়। 
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃয়ায় ॥ ৮৪ 


০ 





৮৪। ছন্দ, শাহ, প্রাগুক্ত, পূ ৩। 
২৬৩২, 


লালন শাহের জীবন কথ। 

কিন্ত লালন শাহের ছেউডিয়ীয় আগমন ও মলম বিশ্বীসের 
সঙ্গে তীর সান্মীৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক আনৌযারুল করিম লিখেছেন-_ 
“কুণ্তিয়ায় ছেউডিয়াতে সিরাজ সাই-এর কোনে। আখড়া ছিল না। 
অবশ্য এই অঞ্চলের মলম শাহকারিগর নামে এক ব্যক্তি সিরাজ 
সাই-এর শিষ্য ছিলেন। লালনের প্রতি তার অদ্ভুত টান এসে 
যায়। তিনি সিরাজ সাাইকে এই মর্মে অনুরোধ করেন ষেঃ' 
ছে“উড়িয়াতে আখড়া করে লালনকে সেখানকার দায়িত্ভার দান 
কর হোক। সিরাজ সই মলম শাহ, কারিগরের অন্তরের ইচ্ছ। 
বুঝতে সক্ষম হন। এবং লালন শাহকে ছে'উড়িয়ার আখড়ায় 
প্রেরণ করেন। সেই অবধি লালন শাহ, ছে*উড়িয়াতে বসবাস 
করতে থাকেন |” (৮৫) এ তথ্যের তিনি উৎস নিদে'শ করেননি । 

বল! বাহুল্য; তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ মলম 
শাহ, সিরাজ শাহের শিষ্য ছিলেন ন1; তিনি ছিলেন লালন শাহের 
প্রথম শিষ্য । ছিতীয়ত সিরাজ শাহ, লালনকে ছে'উড়িয়াতে 
পাঠাননি। লালন নিজেই ভাগ্যক্রমে ছে"উড়িয়াতে উপস্থিত হন। 
তৃতীয়ত, লালন শাহ ছে“উডিয়াতে হাজির হয়েছিলেন ১২২২ 
সালে এবং সিরাজ শাহ তার সতেরো বছর পুবে ১২৫ সালে 
ইন্তিকাল করেন। কুগ্রিয়ায় তার কোনো আখড়া ছিল এমন 
কোনে প্রমাণ ও নেই । এ সব কারণে; অধ্যাপক আনোয়ারুল 
সাহেবের উক্তি বিশ্বাস্ত নয়। 

অন্তপক্ষেঃ লালন ও মলম শাহের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং লালন 
শাহ, কর্তৃক ছেউড়িয়ায় আখড়া_নির্মাণ প্রসংগে মনস্ুরউদ্দীন 
সাহেব বলেছেন, গৃহ-প্রত্যাখ্যাত ($) লালন 'দন্ন্যাসীর বেশে 
নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে'''বর্তমান মোহিনী, মিলের সন্নিকটস্থ 
কালীগঙ্গার তীরবুর্তা ছে'উড়িয়া গ্রামের একটি বটবৃক্ষ তলে 





৮৫। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম; প্রাগুক্ত, পূ ২৫। 


১৬৪০ 


এস, এম' লুৎফর রহম 
অবস্থান করেন। এই গ্রামের মলম শাহ, একজন গরীব মুসলমান 
ছিলেন। **তিনিই তাহাকে ভক্তিভরে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে 
লইয়া! আসেন এবং স্বামী-স্ত্রী ছুইজন মিলিয়া তাহার খেদমত 
করিতে থাকেন ।” (৮৬) প্রকৃতপক্ষে লালন শাহ, প্রত্যাখ্যাত ছিলেন 
না'। এবং মলম বিশ্বাস তাকে “বটবৃক্ষ তলে? কুড়িয়ে পাননি । 
এ বিষয়ে প্রদত্ত ছু, শাহের বর্ণনার সঙ্গে মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীনের 
প্রদত্ত বিবরণের মূলগত গ্রভেদ থাকায় এবং মনস্রউদ্দীন সাহেবের 
তথ্য-প্রাপ্তির কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস নির্দেশের অভাবে মলম 
বিশ্বাস তাঁকে নদীর ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে আরোগ্য করেন। 
এ কথাই সত্য বলে মনে হয়। 
লালনের নিকট মলম বিশ্বাসের শিল্ত্ব গ্রহণ সম্পর্কে ছদ্দ, শাহ, 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হোল; একদিন ভোর 
বেলায় মলম বিশ্বাস কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। সগ্য-রোগমুক্ত 
লালন শাহ পাশে বসে মনোযোগ সহকারে তা" শুনছিলেন। 
মলম বিশ্বাস কোরান শরীফের সুরা আর-রহ মানের “বাইন হুম! 
বারজাখুল্লা ইয়ার জিয়ান” আবৃত্তি কালে-_ 
সাই লোলন) ভূল ধরি তারে করেন ফরমান ॥ 
কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভূল করি। 
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি ॥ 
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায় 
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়। 
এত শুনি সাঁই তারে বঝাইয়! দিল। 
“নাহি জানি লেখাপড়া”__ ইহাই বলিল ॥(৮৭) 





১ ৮৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, চল কামাল উদ্দীন সংকলিত প্রাগুক্ত 
গ্রন্থ) ভূমিকা, পৃষ্টা 1০ 


৮৭। ছুদ্দ, শাহ, প্রাঞ্্তঃ পূ ৩৪। 


পু) ২৬৪ 


লালন শাহের জীবন কথা 

ক্রমে ক্রমে লালনের পাণ্ডিত্যঃ বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও 
অলোকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মলম বিশ্বাস তার নিকট সম্ত্রীক 
বাইয়াৎ গ্রহণ করেন। তিনি ধনী গৃহস্থ ছিলেন। শিশ্যত্ব গ্রহণের 
পর তাই পৈতৃক সত্ব প্রাপ্ত নিজ অংশের ৫১ বিঘা! জমি লালন 
শাহকে সাধু সেবায় দান করেন এবং বাড়ীর দক্ষিণ পার্ে এক 
তেতুল গাছতলায় তার আখড়া তৈরী করিয়ে দেন। তখন থেকে 
লালন শাহ, দেশ ভ্রমণ ত্যাগ করে ছে"উড়িয়াতেই স্থায়ীরূপে সাধক- 
জীবন শ্বরু করেন। 

ক্রমে তার সাধনার খ্যাতি সারা কুগ্রিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এমন 
কি কুগ্রিয়ার বাইরেও বিভিন্ন স্থান থেকে বু লোক এসে তার শিশ্তত্ 
গ্রহণ করতে থাকে । হিন্দু যোগী; বৈরাগী এবং বে-শরা ফকীরদের 
গণ্তী অতিক্রম করে লালন শাহের প্রভাব সাধারণ জন-সমাজেও 
বিস্তৃত হয়। ফলে, শরীয়তবাদী মুসলিম জনসাধারণের একাংশ 
অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রচারে অবতীর্ণ হন। এবং 
তাকে নাসারা, কাফের, -নেড়ার ফকীর, ভেদে! ফকীর ইত্যাদি 
আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। 

এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধের প্রতি দোষারোপ করে 
অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন--অধ্যাপক উপেক্জ্রনাথ 
মহাশয়-"অভিযোগ করেছেন শরীয়তবার্দী মুসলমান লালনকে 
ভালে! চোখে কোনো দিনই দেখেননি এবং এই বাউলগন্থী নেড়ার 
ধানিকেরা চিরকাল ইস্লাম ধর্মীবলম্বী দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
হইয়াছেন ॥ কথাগুলো! সম্পুর্ণ মিথ্যা ; এবং ছুরভিসন্ধিমূলক 1৮৮৮) 
কিস্তু গ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধের প্রতি অধ্যাপক সাহেবের এই দোষা- 
রোপ এবং কট,ক্তি ভিত্তিহীন। কারণ লালন শাহ যে প্রকৃতই ৷ 
শরীরতবাদী ছিলেন না, একথা সত্য । আর এ ব্যাপারে ষে তাকে 





৮৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রগুক্ত, পৃ ১৯। 
২৬৫ 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
ব্ছবার মোল্লা-মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে তর্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে 
হয়েছে ছুদ্দ, শাহের পাগুলিপিতে তার একাধিক ঘটনার উল্লেখ 
আছে। তৎকালে বাউল মতের সঙ্গে মুসলিম সমাজের আলেম 
শ্রেণীর ধর্মচেতনার সংঘর্ষ বোধছিল তারও এঁতিহাসিক প্রমাণ 
ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে। মুহম্মদ আবু তালিব সাহেবের 
আবিষ্কৃত মুদ্রিত পুস্তক “রাউল ধ্বংস ফতোয়া” এ বিষয়ের চূড়ান্ত 
উদ্দাহরণ। কাজেই বাউলমত' গ্রচার করতে গিয়ে লালন শাহ.কে 
থেষ্ট বিব্রত হতে হয় এবং বন্ুবার বাহাছে অবতীর্ণ হতে হয়। 
ছুদ্দ, শাহ, লিখেছেন 
নান! দেশ হতে শেষে আসে নানা জন। 
তর্ক করিতে কেহ করে আগম॥ 
চক্কর, ফককর, আর মানিক; মলম। 
কোরবান, মনিরদ্দিন আসে কতজন ॥ (৮৯) 
উপযুক্ত মলম ও লালন শাহের উদ্ধার কর্তা মলম বিশ্বাস পৃথক 
ব্যক্তি। চগ্কর ওফে্টাদ আলী ও ফকর ওরে ফরাতুল্লাহ্‌ কুষ্টিয়া 
জেলার চড়ীইকোলের অধিবাসী ছিলেন। মানিক শাহের বাসস্থান 
ছিল ছে"উড়িয়াতে। এ অঞ্চলে তিনি পণ্ডিত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
আর কোরবান আলী ছিলেন পাবনার অধিবাসী । 
এর! কেউ লালনকে উচ্ছেদ করতে, কেউ তার মতবাদের 
অসারত! প্রমাণ করতে লালন শাহের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
অবশেষে পরাজিত হয়ে বাউল ধর্ম গ্রহণ করে সারাজীবন লালনের 
পদসেবায় রত থাকেন। মনিরুদ্দিন শাহের বাড়ী ছিল যশোর 
জেলার হরিণাকুণ্ড থানায়। তিনি ঘোড়ায় চড়ে চাবুক নিয়ে 
লালন শাহকে বেশরা মত প্রচার কর! থেকে বিরত রাখার জন্য 








৮৯। ছন্দ, শাহ, প্রাগুক্ত; পূ ৪ ) 


২৬৬ 


লালন শাহের জীবন কথ। 
শায়েস্তা করতে এসেছিলেন। কিন্তু লালনকে চাবকাতে এসে 
অবশেষে সে চাবুক হজরত ওমরের মত তারই পদতলে রেখে 
বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন। 

লালনের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য হন্দ, ওফে দবিরুদ্দীন শাহ.ও 
এমনি ভাবে তার সঙ্গে বাহাছ করতে এসে বাইয়া গ্রহণ। 
করেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন; 

বাহাছ করিতে গিয়! বায়াৎ হইনু 
আমি অতি অভাজন লালন সাই বিন ॥ (৯০) 

শাহ লতীফ, আফী আন-হু বলেছেন-_“মৌঁলবী দবীর উদ্দীন 
এক মহিষের গাড়ী বোঝাই হাদিস্, দলিল ফতোয়ার কেতাব 
ইত্যা্দিসহ বড়দরে/র হাজী হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বাহাছ করতে 
আসেন । উদ্দেশ্ট, লালন শাহের প্রচারিত বাউল মতবাদের অসার 
প্রমাণ করা এইং তকে শরীয়তের পথে ফিরিয়ে আনা। শর্তস্থির 
হয়-যতক্ষণ বাহাছ চলবে, কেউ আহার, বাহা-প্রত্রাব বা নানের 
জন্য উঠতে পারবেন ন1। এইভাবে প্রথম সাতদিন হাজী হাসান ও 
পরব্তাঁ সাতদিন মৌলবী দ্বীরুদ্দীন সাহেব বাহাছ করে পরাজিত 
হন। পঞ্চদশ দিনে তারা লালন শাহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। 
লালন শাহ, তাদের আরো বাহাছ চালাতে সময় দিতে সম্মত 
ছিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব তার নিকট দ্রীক্ষা! প্রার্থনা করে 
সব দ্বন্দের নিরসন করেন ।” | 

এভাবে লালন শাহের বাউল মতবাদ প্রচারের জন্তে বিভিন্ন 
ব্যক্তির সঙ্গে তাকে দীর্ঘদিন ধরে বাহাছ-সংগ্রাম চালাতে হয়। 
এসব বাহাছের ভিত্তিতে নাগর শাহ নামক লালন-শিষ্য কয়েকখানি 
বাউল মতবাদের সিদ্ধান্ত গ্রনয়ন করেন। উক্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে 





৯০ | হুদ, শাহ,) পৃ ৪। 


২৩৭ 


এস, এম. লুংফর রহমান 
একখানির নাম “ফকীরি জাহের বা আকেল নামা .ব৷ দরবেশ 
নামা'। পাুলিপিটির ১৬ পৃষ্ঠায় বিধৃত বিবৃতি অনুসারে জান! যায়-_ 
হিজলা! বটগ্রামের মুন্শী তোফাজ্জল হোসেন নামক এক ব্যক্তির 
সঙ্গে লালন শাহ, কুগ্িয়! শহরে বাহাছে প্রবৃত্ত হন। উক্ত তর্ক-যুদ্ধের 
কয়েক ছওয়াল মুহ্গী আগেতে পুছিল। 
আল্লাহর মেহেরে ফকীর জওয়াব তার দিল ॥ 
লালন শাহ, কুগ্লিয়াতে স্থায়ীভাবে আখড়া নির্মাণের পর 
আয়ুর্ষেদী পন্থায় চিকিৎসা! করতেন। এ সময়,তশার নিকট বহু 
কবিরাজী গ্রন্থ এবং ম্বহস্ত-লিখিত খাতাপত্র ছিল__একথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । চিকিৎসা থেকে যা আয় হোত তাই দিয়ে 
তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদান করতেন। মলম বিশ্বাসের ওয়াকৃফকৃত 
সম্পত্তির আয় তিনি বাউল মতবাদ প্রচারকার্ষে ও সাধু-সেবায় 
অর্থাৎ বাৎসরিক শিষ্য-সম্মেলনে ব্যয় করতেন। 
শেষ-জীবনে তিনি মাত্র একবার আহার করতেন। তার 
স্বহস্তে তৈরী একটি পানের বরজ ছিল। উক্ত বরজ থেকে তিনি 
প্রত্যহ একশটি করে পান প্রহণ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক 
ক্লেশের জন্তে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। 
তার মাথায় লম্বা চুল ও একটি চক্ষু অন্ধ ছিল। বসন্ত-রোগে 
তার এচক্ষু নষ্ট হয়েছিল-_-একথা সত্য নাও হতে পারে। কারণ 
তর একটি গানে বল! হয়েছে, 
মনের হোল মতি-মন্দ। 
জম্মেঃ তাইতি হলাম 'জন্ম-অদ্ধ? ॥ 
লালন শাহ বাঙলা ১২৯৫ সালের পহেল। কাতিক শুক্রবারে 
(ইং ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ) দেহত্যাগ করেন। 
“হিতকরী;তে বলা হয়েছে--“মৃত্যুর প্রায় একমাস পুর্বে হইতে 
ইহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলশ্ফীত হয়। 
ছুগ্ধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অহ) কিছু খাইতেন না। "*"'মরণের 
্ * ২৬৮ 


লালন শাহের জীবন কথা 
পূর্ব রাজিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় 
শিষ্যগণকে বলেন; “আমি চলিলাম। ইহার কিয়ংকাল পরে 
শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদ্দায়ী  মতান্ছসারে তখহার 
অন্তিমকার্ধ সম্পন্ন হওয়া! তাহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। 
তজ্জন্য মোল্ল! বাঁ পুরোহিত কিছুই লাগে নাই । **"তশহারই উপদেশ 
অনুসারে আখ়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাহার সমাধি 
হইয়াছে ।” (৯১) "ভার শেষ-জীবনের সাধন-সঙ্গিনী মতিবিবির 
কবরও এই ঘরের মধ্যেই। 

লালন শাহ, দীর্ঘ জীবনে একাধিক সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ 
করেছিলেন। তাদের একজনের নাম বিশাখ। ও অপরের নাম 
মতিবিবি। বিশাখা ছিলেন গোলাম শাহের নাতনী । এর পিতার 
নাম জানা যায়না । ইনি ছিলেন লালনের সাধক-জীবনের প্রথম 
সাধন-সঙ্জিনী। মতিবিবিকে তিনি শেষ জীবনে কোথা হতে 
সংগ্রহ করেন- তা? অজ্ঞাত । 

অধ্যাপক আফসার উদ্দীন যদিও লালনকে বিবাহিত বলে 
উল্লেখ করেছেন,(৯২) তথাপি তা সত্য নয়। লালন শাহ. আদৌ 
শাস্ত্রীয় অর্থে বিবাহ করেননি । এ বিষয়ে প্রাগ্ুস্ত লালন-পরি- 
চিতিতে বিশাখাকে বিবাহিতা পত্বীরূপে যে উল্লেখ আছে-__ তাও 
ষথার্ঘ নয়। হরিশপুরের সবচেফে বৃদ্ধ ব্যক্তি জনাব আবছুল আজিজ 
সাহেবও লালনকে চিরকুমার বলে উল্লেখ করেছেন। 

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাঙলার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধকারই 
এ বিষয়ে একমত যে, লালন শাহ. কমপক্ষে ছটি প্ধীর পাণি-গ্রহ্ণ 
করেন। এদের একজনকে তিনি “অল্পবয়সে” বিবাহ করেন 





৯১। উদ্ধৃত, প্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পূ ১২৬। 
৯২। অধ্যাপক আফসারউদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পূ ১২২। 


২৬৯ 


এস, এম. লুৎফর রহমান 
এবং অন্তজনকে কুপ্রিয়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর 
লালনের বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীউপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন-- 
“তখনকার খাল্য-বিবাহের যুগে অল্প বয়সেই লালনের বিবাহ 
হয়।”(৯৩) ডঃ শশিকুষণ দাশগুপ্ত ও এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন (৯৪) 
লালনের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্ষের অভিমত--“গুরুর 
সহিত নানাস্থানে ভ্রমণের পর সম্ভবতঃ গুরুর মৃত্যু হইলে তিনি 
আহ্বমানিক ১২৩০ সালে কুছ্রিয়ার প্রান্তে 'গোরাই নদীর ধারে 
সেঁউডিয়া নামক পল্লীতে আমিয়! উপস্থিত হন।* এবং"**এ 
স্থানের এক মুসলমান জোল] রমণীকে লালন নিক করিয়া ত্াহারই 
বাড়ীতে বাস করেন ।১(৯৫) এ বক্তব্যের সঙ্গে মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন 
ও একমত 10৯৬) মুহম্মদ মনস্ুরউদ্দীন সাহেব এ "সম্পর্কে আরও 
বলেছেন, “ছেউড়িয়ার ছুইটি প্রাচীন লোকের সহিত সম্প্রতি আলাপ 
করিয়া জানিতে পারি যে"*'লালন শাহের স্ত্রী পর্দানশীন 
ছিলেন ।+১(৯৭) 
কিন্তু পূর্বালোচনায় জান! গিয়েছে, লালন শাহ শৈশবে 
পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যশোর জেলার হরিশপুরের অধিবাসী সিরাজ 
শাহের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। কাজেই লালনের বাল্য- 
বিবাহ হলে; তা" একমাত্র শিরাজ শাহের ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ হতে 
পারত। কিস্তু শিরাজ শাহের তেমন কোনো ইচ্ছা ছিলনা । এবং 
লালন ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত যে বিবাহ করেননি), তা পরবর্তী 





৯৩। শ্্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত) পু ৮। 

৯৪। শ্রীশশিভৃষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা? পৃষ্টা ।/০ 

৯৫। শ্্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) প্রাগুক্ত; পৃ ১০। 

৯৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্বীন, বাঁ, সা, মুঃ সা) পু ১৯। 

৯৭। মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত গ্রাগু্ত গ্রন্থ, ভূমিকা) পৃঃ1৬/ 


২৭০ 


লালন শাহের জীবন কথ! 
আলোচনায় প্রমাণিত হবে। লালন ছেউড়িয়ায় উপস্থিত হন ১২২২ 
সালে। তখনো! তিনি ছিলেন অকৃতদার। এ ধারণা সত্য হবার 
কারণ এই যে, বাউল সাধনা পরকীয়া রস-রতির সাধনা । এসব 
সাধকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩১২ সালে শ্রীমোক্ষদ! 
চরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন--“এই মতের (গুরু সত্য মত বা বাউল 
মত ) প্রধানগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক ।৮(৯৮) 
তাছাড়৷ ছন্দ; শাহের পাঙ্ুলিপিতেও এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ 
নেই। লালন শাহ, সত্যি বিবাহ করলে; নিশ্চয় ছদ্দ, শাহ, তার 
উল্লেখ করতেন। 

লালন-জীবনী অনুসরণ করলে দ্রেখা যায় শৈশবে গৃহহীন লালন 
পালক পিতা ও গুরু, বাউল শিরাজ শাহের স্েহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত 
হন। এই গুরুর সাহচর্ষে তার জীবনের সুদীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত 
হয়। এ সময়ের মধ্যেই তিনি বাউল তত্বে পুরোপুরি ভাবে দীক্ষিত 
হন এবং বাউল সাধনার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলেন। 
বাউল মতে মৃত্যু হ'রকম। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত 
মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে । অপ্রাকৃত মৃত্যুতে দেহের বিনাশ 
ঘটে না; কিন্তু মুক্তিলাভের পথ চিরতরে বন্ধ হয়। এই মৃত্যু 
স্ত্রী সম্তোগের দ্বারা সন্তানের জন্মপদান। বাউলমতে সন্তানের জন্ম 
হলে; উক্ত সম্ভানের মাধ্যমেই পিতা জীবিত থাকে । কারণ সন্তান 
পিতারই নবতর আবির্ভাব। কাজেই কর্ম-চক্র থেকে, এমন অবস্থায় 
সাধকের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাউলদের পক্ষে বিবাহ 
কর শুধু অধর্ম নয়; নিষিদ্ধও । 

তাছাড়া গুরুর মৃত্যুকাল পর্যস্ত লালন শাহ, খিল্কাঁঝোলার 





৯৮। শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, “নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা” 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক। ( ১ম সংখ্যা, ১৩১২ ), পৃঃ ৪৩। 


৭১ 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
অধিকারী হননি। কাজেই খিলাফত না পাওয়া পর্যস্ত তর 
পরকীয়া রস-সাধনায় নারী-সঙ্গের কোনো প্রশ্নই ওঠেন।। তথাপি 
তিনি যদি বিবাহিত হতেন, তাহলে শিরাজ শাহ, তকে বিদেশ- 
ভ্রমণের উপদেশ দান করতেন না। আর লালনও সুদীর্ঘ সতের 
বছর ব্যাপী দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে বিদেশে-বাস করতে পারতেন না। 
অতএব তে তাল্লিশ বছর খয়স পর্যস্ত তিনি যে বিবাহ করেননি 
একথা] অবশ্যই সত্য । 


তৃতীয়ত, বাউলের নারী-সঙ্গ গৃহীর পত্বী-গ্রহণ এক ব্যাপার নয়। 
বাউলের গৃহী নন। নারী দেহকে তারা কখনে! ভোগ করেন ন1। 
অগ্তত তেমন কোনো বিধি নেই। আর এজন্যেই প্রকৃত বাউল, 
সাধন-সঙ্গিনী € সাধারণের চোখে স্ত্রী ) কে "মা" বলে সম্বোধন 
করেন। ছে'উড়িয়ায় এসে লালন শাহ. সব্প্রথম বিশাখাকেই 
সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্ত এই সঙ্গিনী নিবণচনেও 
কিছুটা বিবাহের অনুরূপ মামুলী অনুষ্ঠান করার আবশ্যক হোত-_ 
10018 958] ৪০৫০-এর ভয়ে। সেকথা মৌলভী আবছুল ওয়ালী 
সাহেব স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন-_-“718910 
1) 9/1)101।) 069 (09 80119 ) 9061১ 4100 11101) (176 1070017 
[91906109, 15 000১ 01 03511 ০011161 117501010061069 01 ৮/110101178 01051068705, 


ড/০01060--661001811/ ৮%100৬6১ ০০-০৪59৫, 810 8116 ০1 2119 
[15085101816 01911 1956 10500015100” এ উত্ত্রিরই পাদ-টাকায় 
তান লিখেছেন--11096 15 100 01810119806, 60 11 076 ৮/02721) 6 
(06 10617661০01 ৪ 19170119 ৮1010) ৫০ 1501 ৪1199 1991 (০ 6 ৪৫0০৫50, 
৪. 1110 01 00110191 10911195 061:61)01)9 13 £01)9 1160১ 0091 1681 01 


009 [01217 0610191 ০০৫৩. (৯৯) অতএব অতএব লালন শাহের 
সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ যে গৃহীর পত়্ীগ্রহণ নয়) ত। অবশ্য স্বীকার্য। 





৯৯। 10001851৮৫0] 1211, 1010, 0. 248. 


২৭৭ 


লালন শাহের জীবন কথ৷ 

লালন শাহ, তার সুদীর্ঘ জীবনকালে একাধিক সাধন-সজি মী 
গ্রহণ করেছিলেন। তাদের একজনের নাম বিশাখা; অপরেক্ণ 
নাম মতিবিবি। এ'ব1 কেউ-ই তার বিবাহিত পত্বী নন। অতএব 
লালন বিবাহিত ছিলেন; এ ধারণ! একান্তই ভূল। তার স্ত্রী পর্দান- 
শীন ছিলেন, এ উক্তিও হাস্তকর। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কারণ 
চির-কৌমার্য বাউল-সাধনার “লালন শশাই মত”-এ মুক্তি ও সিদ্ধি 
লাভের অন্ততম অপরিহ্থার্য শর্ত । 


॥৩॥ 


ক. ধর্মজীবন ॥ 


লালন শাহের ধর্মজীবন ছিল নিক্ষপুষ ও মহান। জাতি- 

ধর্ম-বর্ণনিধিশেষে মানব-আ্রীতিই ছিল তার সে-জীবনের মূল 'ভিত্তি। 
নবদধীপের সাধু সমাবেশে গোত্র-পরিচয় দান করে তিনি ষে 
লাঞ্চন! ভোগ করেছিলেন, ত৷ তার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে ছিল। 
তিনি নিজেও এই লাঞ্থনার জবাবে বলেছিলেন; 

বিভিন্নতা করিও ন! জাতিধর্ম বলে ॥ 

আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই। 

স্থর্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই। 

জাতি ধর্ম কুল গোত্র মানুষের শ্জন 

ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন ॥ 

সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর 

নানা স্থানে নানারূপে করেন বিহার ॥ (১০০) 








১০০। ছ্দ, শাহ, প্রাগুক্ত, পূ ৩। 


২৭৩ 


এস, এম' লুংফর বহমাসি 
লালন শাহ, নিজে একটি বিশেষ ধর্ম-মতের অধিবক্তা হয়েও অপর 
কোনো ধর্মমতক্ষে কখনো কোনো! আঘাত করতেন না। তিনি 
বৃন্ধের মত, যিশ্ু্বীষ্টের মত, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মত, 
ক্রীচৈতন্তের মত যে কোনে। স্তরের, যেকোনো বর্ণের এবং শ্রেণীর 
মানুষকেই স্বীয় মতবাদে দীক্ষিত করতেন। যে-কোনো ব্যক্তির 
গৃহে অন্নগ্রহথ করতে তার কখনে! সংকোচ দেখা দেয়নি । স্বীয় 
মতবাদে অটল থেকেও তিনি পরমত-সহিষ্ণণ ছিলেন এবং অপর 
ধর্মকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। হৃদয়ের এই অকুণ্ঠ উদ্দারতার 
জন্যই লালন শাহ, বলতে পেরেছেন; 
ধর্মের উদ্দেশ্ট যদি হয় আল্লার নির্ণয় । 
তাহা হলে সকল ধর্মেস্থ তারে পাওয়। যায় ॥ 
তালেবুল মাওলা যে হয় 
সকল ধর্মেই সে তারে পায় 
আল্ল। কারো একাস্ত নয় 
চেয়ে দেখরে এই ছুনিয়ায় ॥ 
এ জন্যই তিনি ধর্ম এবং কোনো মান্নুবকে কখনও অবহেলা! করতেন 
না। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি আপন অন্তর দিয়ে গ্রহণ 
করেছিলেন । সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তার অবাধ মেলা-মেশ। 
ছিল। এ জন্যে জাতিবিচারকে তিনি অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখতেন । 
তাই জাত-বিচার সম্পর্কে তার উক্তি, 
জাত-বিচারী ব্যভিচারী 
জাতির গৌরব বাড়ী বাড়ী 
দেখিলাম চেয়ে। 
লালন বলে হাতে পেলে 
জাতি পোড়াতাম আগুন দিয়ে ॥ 
শুধু তাই নয়__সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামাও তিনি গ্রভীরতর 
বেদনার সংগে অবলোকন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 
৫ ২৪ 


গাজন শাহের জীবন কথা 
ৃ ধবন-কাফের ধরে ঘরে 
শুনে আমার ময়ন ঝরে 
লালন বলে মারিস কারে 
চিনজিনে মনের ধোকায় ॥ 
ধর্ম-জীবনে লালন শাহ, উদার, সত্যবাদী; নিরহংকার ও অত্য্ত 
স্ুরুচি-ম্প্ ছিলেন। নিয়মিত সংগীতের দ্বারা সাধন-ভজন 
করতেন। বিশেষত, রাতের শেষ প্রহরে প্রত্যহ তিনি স্ব-নির্দিষ্ 
“জিকির? করতেন । এই জিকিরের সময়ও গান চলত। এভাবে 
তার সাধনায় গানের প্রাধান্য থাকায় শরীয়ৎবার্দী মুসলমানগণ তাকে 
অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করতেন এবং সময় সময় কটুক্তিও করতেন। 
এরকম কটুক্তির জবাবে লালন বলেছেন, 
সাধ। সোহাগিনী ফকীর 
সাধে কি হয়। 
তবে কে কেহ কেহ বেদাৎ কয়॥ 


বার নাম সাধি সেইতো গান 
কোরাণেতে পড়ে এলহান 

নইলে কি আর হাদিস কোরাণ 
পড়তে অত রাগ-রাগিনী গ্যায়॥ 
সব গান যদি বেদাৎ হতো 

তবে কি গান ফেরেস্তায় গাইত ? 
চেয়ে দেখে। মে'রাজ-পথ 
নবীজিকে নাচতে গাইতে নেয় ॥ 


আধ-খুটি পৌণ-বাঙ্গালী ভাই 
গানের ভাবনা জেনে গোল বাধাই 
গানের ভাব-বিশেষে ফল দ্বিবেন শাই 
লালন করুীর কয়॥ 

২৫ 


এস. এম. লুৎফর রহমান 

এমনিভাবে গোঁড়া মুসলমানদের হাতে তাকে যথেষ্ট নিগ্রহ সইতে 
হয়েছে। তবু তিনি নিজের পথ থেকে কখন! বিচ্যুত হননি । 

লালন শাহ, স্বীয় জীবনধারণের জন্য ভিক্ষা করতেন না। 
মলম শাহ, কর্তৃক ওয়াকৃফ-কুত সম্পত্তির ফসল থেকে তারুনিজের 
ব্যয় ও বাৎসরিক সাধুসমাগম-উৎসবের খরচ নিবাহ হোত । প্রতিবছর 
ছেউড়িয়-আখড়ায় সমাগত শিষ্যবৃন্দের নিকট তিনি উদ্বার মানব-প্রেম 
ও ধর্ম-বাণী প্রচার করতেন । 

শেষ জীবনে লালন শাহ, প্রতিদিন মাত্র একবার আহার করতেন 
ও সর্বক্ষণ শুভ্র-পরিচ্ছদ পরিধান করতে ভালবাসতেন। বৃদ্ধ বয়সে 
অশ্বারোহনে তিনি দূরবতাঁ শিষ্যদের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্যে 
ভ্রমণে বের হতেন।, “হিতকরী?র সংবাদ থেকে জান! যায়_ 
মৃত্যুকালে তার শিষ্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার ছিল। 


খ. ধর্মমত ॥ 


লালন শাহের ধর্ম-জীবনের সঙ্গে তার ধর্মমত সম্পর্কেও 
আলোচনা বিধেয়। বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে 
তিনি যে নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটান__তা-ই একালের বাউল ধর্ম। 
পল্লী-গ্রামে এই সম্প্রদায়ের ফকীরদের “লালন শণাই মতের ফকীর” 
বল। হয়। 

বাউল মতবাদ পাক-ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের 
সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শুন্তবাদ, সাংখ্যযোগঃ বৈষ্ণব সহজিয়া এবং 
নুফীবাদী ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ উদ্ভৃত। এজন একে কোনো 
নতুন ধর্ম না বলে' নতুন মতবাদ রূপে চিহ্নিত করাই সংগত । 

লালন-পূর্ববর্তা কালে বাউলধর্ম বলতে বোঝাত- তান্ত্রিক 
সহজিয়। যোগাচার। তার ফলে, প্রাক-লালন-পর্ধে রচিত কোনে। 
গীতে বা! গ্রন্থে “বাউল? শব্ের স্থিরতর অর্থ নেই। 

২৭৬ 


লালন শাহের জীবন কথা 
«বাউল” শব্দের ইতিহাস অন্বেষণ করতে গিয়ে শ্ীউপেক্জনাথ 
ভট্টাচার্য মালাধর বস্তুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” ও শ্রী কৃষ্ণ্রাস কবিরাজের 
ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে শুরু করেছেন। এ সব গ্রন্থে ও পরবর্তী 
কালের সমস্ত মধ্যযুগীয় রচনায় এ শব্দটির অর্থ_-পাগল বা! উদ্মাদ 
ংসার ত্যাগী, তপন্বী; সন্যাসী প্রভৃতি । লালন শাহই সর্বপ্রথম 
শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট দাশনিক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি “বাউল, 
শব্ের অর্থ করেছেন__-আত্মান্ুসন্ধানী;। পুর্ধোক্ত শবের সঙ্গে 
এই শব্দটির উৎপত্তিগত প্রভেদও লালন শাহ. নির্ণয় করেছেন। 
তিনি বলেছেন, 
আমার আপন খবর নাইরে কেবল 
“বাউল? নাম ধরি ॥ 
বেদ-বেদাস্তে নাই যায় “উল্‌ 
শুধুই কেবল নামে মশগুল 
এ জগৎ ভরি: 
খবরদার কারে বল! যায় 
কিসে হয় খবরদারি ॥ 
আপনার আপনি যে জেনেছে 
“বা-উলে'র "ল্‌? সেই পেয়েহে 
সেই ছ'শিয়ারী। 
কত মুনী»। হ্যাসীঃ যোগী; তপন্থী 
খবর পায়না তারী ॥ 
আউল বাউল আরেফ কামেল 
আত্মতত্বে হয়ে ফাজেল 
যে দ্বারের দারা 
আমি লালন পশুর চলন 
কেমনে তারি ॥ 
এ কবিতায় “বাউল? শব্দটি যেভাবে ব্যাখ্যা কর! হয়েছে তাতে 
২৭৭ 


| এস. এম. লুৎফর রহমান 

“্বরূপ-দ্বার” চর্যার বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদেঘ। “দশমী-দ্বার) এবং 
যোণি দ্বার--অভিন্ন । 

মানুষ তত্বের সাধনায় এখানে অন্ত্রের প্রভাব প্রিলক্ষিত হয়। 
তান্ত্রিকদের মতই লালন স্বরূপ দ্বারের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় কুল* কুগুলিণী 
(মূলাধার পদ্মে অবস্থিতির ) জাগরণ, ষটউক্রভেদ ও নানা যৌগিক 
ক্রিয়ার নিদেশি দিয়েছেন। কারণ, 

শৃহ্য দেশে মেঘের উদয় 
নীরদ বিন্দু বরিষণ সেথার 

'শৃশ্তদেশ? অর্থাৎ মস্তকে সহত্রদল পদ্মের উদ্ধাকাশ থেকে যে 
বারি-বিন্দু খতুতে খতুতে বধিত হয়, সেই হোল “মহারস?। যে, 
১০ | 

মহারস মুদিত কমলে ( অর্থাৎ সহত্রদল পদ্মেঅমুতরূপে সঞ্চিত ) 

প্রেম শুঙ্গারে নাওগে খুলে 

আত্ম সাবধান সে রণকালে 

কয় ফকীর লালন। 
আত্মসাবধানতা বলতে লালন বুঝিয়েছেন স্কিন সংযমের কথা । 
এ সংযম সহজ নয় বলে তিনি সাধককে 'জীয়স্তে-মরা”র উপদেশ 
'দিয়েছেন। বলেছেন; 
মর? জিন্দেগীর আপে । 
দেখে শমন যাক ভেগে ॥ 
আয়ু থাকতে আগে মরা 
সাধক যে তার এমনি ধারা 
প্রেমোন্নাদছে মাতোয়ার। 
সেকি বিধির ভয় রাখে 


হায়াতের আগে মরে ষে 
বাঁচে সে মউতের পিছে 
২৮০ 


লালন শাহের জীবন কথ। 

কারো রে মন এ সব দিশে 

ফকীর লাপন কয় ডেকে ॥ 
আত্মশুদ্ধির জন্টে এই “জীয়স্তে-মরা”-র সাধনা-__সুফীদেরও সাধন1। 
তারের মতে এ-মৃত্যু চার রকমের । যথা»-- 


(১) শ্থেতবর্ণ মৃত্যু বা উপবাসাদির সাহায্যে ক্ষুৎ পিপাস৷ দমন 

(২) কষ্খবর্ণ মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় হুঃখবরণ ও বিপদে ধের ধারণ 

(৩) রক্তবর্ণ মৃত্যু ব আত্মসংযম দ্বার! ইন্দ্রিয় বশ-করণ ও 

(8) হরিছির্ণ মৃত্যু বা জীর্ণবন্ত্র ধারণ ও পাধিব বস্তু থেকে 
পরিপূর্ণ রূপে নিরাসক্তি। | 


স্থফীবাদণী তাসাওয়াফের এই চারি শ্রেণীর মৃত্যুর উদ্দেশ্ট সম্পর্কে 
কুশায়রী তার “রিসালা'য় বলেছেন_-49০৫ 99910 ০8036 1116০ 
6০ 010 0900 019016৪0409 115 10 17170.) (১০১) আল্-জুনায়েদ এই 
'জীয়ন্তে-মর)? (0০ ৫1৩ চি) 00/591) এবং তার মধ্যে বেঁচে ওঠা- 
(০০115517 [110) কে যথাক্রমে. ফানা ও “বাক্যা? বলেছেন । 
(১০২ ) লালনও বলেছেন, 
আপনার আপনি ফান! হলে 
তারে জানা যাবে। 


অর্থাৎ লালন শাহেরও মৃত্যুরও উদ্দেশ্য শুধু মৃত্যুই নয়, বেঁচে ওঠাও। 
জীয়স্তে মরার মাঝে এভাবে বেঁচে ওঠ] কিন্তু সুগভীর ও শুদ্ধ প্রেমের 
সম্পর্ক ভিন্ন সম্ভব নয়। মনের মানুষের সঙ্গে সাধকের এই সম্পর্ক 
ভয়ের নয়, ভক্তির নয়, অনন্ত প্রেমের । তাই লালনের উক্তি, ! 
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২৮১ 


এস, এম. লুৎফর রহমান 
শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভেজে 
কেতারেপায়? 
কিস্তু এই “শুদ্ধ প্রেমের উপার্জন” হবে কিসে? লালনের নিদেশ, 
মনি তুই হোস্নে শ্মশান-বাসী 
কামলীলা কর্ন! সাধন 
মনের মতন 
পাবি হারাধন 
1 পুর্ণ শশি॥ 
কাম-সাধনার মধ্যে এমন শুদ্ধ প্রেমের উদ্দীপনাকে হুগ্ধ থেকে মাখন 
নিষ্ধাশনের সংগে তুলনা করা! যায়। এ সাধন! অত্যন্ত কঠিন। 
তাই লালন বলেছেন; নট 
জান্তে মর। যে প্রেম-পাধনে 
তাই কি পারবি তোরা 
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী 
মজেছে হু'জন তার] ॥ 
ধরে যে অরুণ কিরণ 
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন 
তেমনি গে! তুই সাধলে রতি 
রাতি আকর্ষণে যাবে ধরা ॥ 
কামে কাম নিক্ষামী যে হয় 
আছে কামরূপে কাম-শক্তির আশ্রয় 
সে প্রেমেতে যে মজেছে 
সেই জ্যান্তে-মরা ॥ 
শুসায় শোষে না ছাড়ে আশ 
তার! উজান তরী চালায় বারে! বাস 
লালন ফকীর ফাকে বল 
কঠিন দিকে ধারা ॥ 
২৮ 


লালন শাহের জীবন কথ! 


কিন্তু “কামে কামনিফামী)? হওয়া কি সম্ভব? সে বিষয়ে লালনের 
যুক্তি, 


যে জলেতে লবণ জন্মায় 
সেই জলেই লবণ গলে যায় 
তেমনি আমার মন-মনোরয় 
জন্ম-পথে' ম'ল সেতো ॥ 
কারণ, নীরে নিপুন আমার 
অধ'লীল! করলেন প্রচার 
হলে আপন জন্মের বিচার 
সব জান। যায় ॥ 
আপনার জন্ম-লতা 
খোঁজ তার মূলটি কোথা 
লালন বলে হবে সেথ 
শ']ইর পরিচয় ॥ 


লালন শীই-মতবাদের “মানুষ-তত্বের এই হোল সংক্ষিপ্ত রূপ- 
রেখা । লালন শাহ যে বিপুল এবং বহু বিস্তৃত দার্শনিক বিচারের 
উপর তার এ-মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ও সাধন-ভজনের 
পথ-পরিক্রমার নির্দেশ দিয়েছেন; সে-সম্পর্কে পূর্ণাংগ আলোচনা 
এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এখানে শুধু স্মরণীয় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর 
যে আত্মানুসদ্ধান যুগ যুগ ধরে নাড়ার ফকীর, কালার ফকীর, 
মশাদার, সতীঘর ও কর্তাভজ! মতাবলম্বী এবং আউল-বাউল-শ'াই- 
দ্ররবেশ। বৈরাগী-তান্ত্রিক-যোশী-সহজিয়। গ্রভৃতি মতবাদীদের অনু 
প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে-_লালন শাহের সারা জীবনের সাধনায় 
সেই অক্ফ,ট, অপূর্ণ লৌকিক ধ্যান-ধারণাই নব-কলেবরে আজ 
পরিপূর্ণ বিকশিত বাউল-দর্শনে রূপ লাভ করেছে। 


শত 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
॥ পরিশিষ্ট ॥ 


পরিশিষ্টে হুদ, শাহের রচিত লালন-জীবনী প্রকাশ কর। হোল। 
এই ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকার মূল পাগ্ুলিপির সাইজ ৯. ৮ ৫. ইঞ্চি। 
জনাব শাহ, লতীফ আফী আন্হু সাহেব এই পাগুলিপির কথা 
সর্বপ্রথম শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। এটি তিনি 
পেয়েছিলেন, নবদ্বীপের চরব্রহ্ম নগর নিবাসী রামচন্দ্র মণ্ডল নামক 
জনৈক বৈষ্ণব ভদ্রলোকের নিকট থেকে । রামবাবু ১৩৫১ সালের 
পৌঁষ মাসে পাওুলিপিটি যশোর জেলাস্থ কালীগঞ্জ হাটের (ঝিনাই- 
দহ মহকুম।) বিষাইখালী গ্রামের জনৈক মুদ্দীর দোকানে অন্যান্ত 
পুরোন কাগজ-পত্রের সঙ্গে পেয়ে__হস্তগত করেন। 

বন্ধুর আফী আন্হু সাহেব পাগুলিপিটি আমাকে দেখতে ও 
নকল করতে অনুমতি দেন ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে । তৎপর তিনি 
তা প্রকাশ করতেও অনুমতি দান করে বাধিত করেন। এ প্রসঙ্গে 
তাই তাকে ধন্য বাদ জানাই। 


॥ লালন-জীবনী ॥ 


“মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায়? 
ধ্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই। 
পতিত জনার বগ্ধু তার গুণ গাই ॥ 
জাতি ধশ্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া 
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়। ॥ 
আমার দয়াল মুরশী্দ কৃপা প্রকাশিয় ! 
| ২২৮৪ 


লালন শাহের জীবন কথা 

তার আত্মকথ। কিছু গিয়াছে বলিয়া । 
তার মহা আত্মকথা আমি কিজানিব। 
যার কথ। সে দি না কয় কিসে প্রকাশিব ॥ 
আলম ভাঙ্গ1 গ্রামে শুকুর সার আশ্রমে । 
আরজি করিন্ু আমি অতিব নির্জনে ॥ 
দয়াল দরদি সাই করুণ। করিয়া । 
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়] ॥ 
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়। 
মৃদু হাসি এই দাসে যাহ। কিছু কয় ॥ 
বহুদিন সেই কথা রাখি্তু ঢাকিয়]। 
সাইজির ছিল মান! নাহি প্রকাশিবা ॥ 
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া । 
তর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়! ॥ 
একারণে শেষকালে লঙ্গি ত'ার বাণী । 
একান্ত বিনয়ে লিখি তার জীবনী ॥ 
মুখতাছার তার কিছু বর্ণনা করিব। 
তাহার চরণমূলে ফান! হয়ে যাৰ ॥ 
এগারশো উনআশী কান্তিকের পহেলা । 
হরিশপুর গ্রামে সাইর আগমন হইল] ॥ 
যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়। 
উক্ত মহাকুমাধিন হরিষপুর হয় ॥ 
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার । 

ংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার ॥ 
দরীবুল্লাহ, দেওয়ান তার আব্বাজির নাম। 





এনাম লেখক কর্তৃক প্রদত্ত। 


৮৫ 


এস, এম. লুখফর রহমান 
আমিন! খাতুন মাত! এবে প্রকাশিলাম ॥ 
শিশুকালে সাইজিরে তার! ছাড়ি গেলা। 
অনাথ হইল ঠাদ খিধাতার খেল। ॥ [ ১৩৩ ] 


এমনি নিদানকালে বৈশাখ মাসেতে। 
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে ॥ 
সাইজির লীল। খেল। কে বুঝিতে পারে। 
সিরাজ স! দরবেশে দেখে নিল তারে ঘরে ॥ 
কুলবাঁড়ী হরিষপুরে সিরাজ সার বাস। 
পা্ষী টানিয়া করে জীবিকার অন্বাষ ॥ 
কালক্রমে সাই তারে বায়াৎ করিল। 
মানুষ তত্বাদি সব বুঝা ইয়া দ্রিল ॥ 
ছাবিবশ বংসর যবে বয়স তাহার । 
উহার1ও ছাড়ি গেল নিজ নিজ ঘর ॥ 
এমনিই কিশোর কালে ফকিরের বেশে । 
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে ॥ 
পল্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী । 
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি ক্ষত্র ধনী॥ 
পল্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়। 

একদিন যান এক পণ্ডিত সভায় ॥ 

পণ্ডিত মণ্ডলী তারে বিবিধ পুছিল। 
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল ॥ 

সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার । 

যবন বলিয়৷ দুরে সেবা দেয় তাঁর ॥ 
মাইর লীল। কিছুমাত্র বুঝা! নাহি যায়। 
প্রতি একজনার মাঝে লালনে দেখায় ॥ 
উহ। দেখি পণ্ডিত গণ চমকিত হইল । 


৯২৬৩ 


লালন শাহের জীবদ কথ। 
সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল ॥ 
ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন । 
দূরে রেখে সেবা! দিন্ু কাহারে এখন ॥ 
তখনি সকলে মিলি গৌরধবনি করে। 
করজোড়ে নত শিরে ছটা পদ ধরে। 
মিনতি করিয়। কাদে দয়াল গৌসাই। 
মোদের ছলিতে এলে মোর বুঝি নাই ॥ 
ক্ষম! কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে। 
গড়াগড়ি ধায় আর এমত ফুকারে ॥ [ ২৬৫ ] 


তখনি দয়াল সাই বুঝাইয়া বলে। 
বিভিন্নতা করিও.ন। জাতি-ধন্ম বলে ॥ 
আলেখ অধর সেখ দয়াময় সাই। 
স্যট্রি স্থিতি জুড়ে ভার জাতি গোত্র নাই ॥ 
জাতি ধণ্ম কুলগোত্র মানুষের স্যজন। 
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন ॥ 
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর । 
নানাস্থানে নানারূপে করেন বিহার ॥ 
এই মতে একে একে নান! মহালীল!। 
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়! প্রকাশিল। ॥ 
যুগগ অবতার বলি সবভক্তগণ । 
করিতে লাগিল তার চরণ-বন্দন ॥ 
হেনকালে একদিন খেঁতরী গেরামে। 
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে ॥ 
তথা হইতে নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ। 
দক্ষিণ পুর্ব দেশে করিলেন গমন ॥ 
কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে । 
২৮৭ | 


এস. এম. লুৎফর রহমান 
আক্রান্ত হইলে তারে ফেলায় নদীতে ॥ 
ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার । 
মাঝিগণ ফেলে তারে দরিয়া মাঝার ॥ 
ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালীগকঙ্গা তীরে । * 
ছেউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে ॥ 
ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালেতে। 
দেখি পরমাত্ম ভাই মলম নামেতে ॥ 
সফতনে তুলে আনে আপনার ঘরে। 
ছুপ্ধ আদি নাল পথ্য দিয়া সেবা করে ॥ 
এই রূপে একমাস গুজারিয়। যায়। 
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায় ॥ 
একদ1] মলম মম পরমাত্ম ভাই। 
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই ॥ 
নিজমনে তেলাওত করেন কোরান । 
সাই ভুল ধরি তার করেন ফরমান ॥ [ ৩৯৫ ] 


কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভূল করি । 
শুনিয়া! মলম ভাই পুলকিত ভারি ॥ 

মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়। 

কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয় ॥ 
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া! দিল। 
নাহি জানি লেখা-পড়া ইহাই বলিল ॥ 
দয়াল মুরশীদ মোরে লাহ্ন্নির জ্ঞান । 
কিঞ্চিত দিয়াছে তায় করিমু বয়ান ॥ 

এই ভাবে দিনে দিনে দিন গত হইল। 
মলম সা ভাই তারে গুরু করে নিল ॥ 
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে তেতুল তলায়। 


২৮৮ 


রে 


লালন শাহের জীবন কথ 


আস্তান! করিয়া দ্রিল মুরশীদ সেবায় ॥ 
স্বামী স্ত্রী হইজনে তাহার কদমে। 
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে ॥ 
তখন তাহার বয়স তেতাল্লিশ হইল । 
চারিদিক হইতে বনু ভক্ত জুটিল ॥ 

নান! দেশ হতে শেষে আসে নানাজন। 
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন ॥ 

চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম । 
কোরবান মনিরদ্দিন আসে কতজন ॥ 
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম। 

কি কব তাদের পদে হাজার সালাম ॥ 
বাহাছ করিতে গিয়! বায়াৎ হইনু । 

আমি অতি অভাজন লালন সাই বিন্ু ॥ 
বার শত পচানববই বাঙ্গালা সনেতে। 
পহেল। কান্তিক শুক্রবার দিবা অস্তে ॥ 
সবারে কাদ্দায়ে মোর প্রাণের দয়াল। 
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল ॥ 
মো অধমে বাবা বলে কে আর ভাকিবে। 
আমার এই দ্রীন মুখে চুম্বন করিবে ॥ 
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে । 
আর কি ছেউড়িয় ধামে করুণা বষিবে ! 
াদের বাজার কি গো মিলাইবে আর । 
হিন্দু-মুছল্মান সবে করে হাহাকার ॥ 
আমি দীন ছুদ্দ, নাম দীনের অধিন। 
সারা অঙ্গে আঙ্জু মোর আজারির চিন॥ [৪1১৩১ ] 


বেলতল! হরিষপুরে জনম আলয়। 
২৮৯ 


এস" এম" লুংফর ক্হমান 
কেহ কেহ কুলবড়ী হরিপুর কয় ॥ 
শান্তর ধর্ম তীর্থ আদি সব্ধ্ব প্রবচন । 
সকল ছাড়িয়! দিলেন মানুষ ভজন ॥ 
বন্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা! কিংব! হরি । 
এহি মত, দেখ সবে নরবন্তু ধরি ॥ 
যাহ! বুঝিয়াছি আমি তাহার কৃপায় । 
কাহারে বুঝাব উহ! অধর কোথায় ॥ 
রজঃ বীর্য এই-ছুই বস্ত যেবা চিনে । 
লালন সাইজিকে সেই জন জানে ॥ 
মানুষ অবতার সাই তাহার মহিম]। 
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা ॥ 
ওলিয়ে আরেফ সাই বাঙ্গাল! দেশেতে। 
দ্বীনহীন ছৃদ্া, ভনে তখহার কৃপাতে ॥ 
দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহু আলেখ,। 
যারে ধরে মিলিয়াছে বরজখ, ছালেক ॥ [৫1১৪৭] 


সন ১৩০৩ সাল ১ল কান্তিক 
বাধিক অধিবাস ছেউড়িয়া 
থানা ভালুক জেল! নদীয়! [ ৫1১৪০ ]% 





& মূল পারুলিপির হুবহু, অন্থুলিপি। বানান, শব্দ ব্যবহার ও 
অন্থচ্ছেদ-বিম্যাস অবিকৃত রাখা হয়েছে ।-_-লেখক 


৪৩ 


লক্পন শাহের জীবন কথা 


৯। 


শু 


৩। 


৪ 


ক" মূল গ্রন্থ 
আনিস্থজ্জ।মান 


আবছুল হাই, 
মুহম্মদ ও সৈয়াদ 
আলী হাসান 
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সাম্প্রদাস্সিকতা ও সংস্কাতি 
আবু আহসান ৃ 


স্্সাধীনতা লাভের পর সাম্প্রদায়িকতা অবাঞ্ছনীয় বলে আমার 

মনে হয়। (সাম্প্রধায়িকত। অর্থৎ কোনে! বিশেষ সাম্প্র- 
দ্ায়িকতা নয়, “সাম্প্রধায়িকতা'। ) এ অভিমত, মনে হয় 
আরও অনেকেরই। সাম্প্রদায়িকতার যত প্রকার বহিঃপ্রকাশ 
আমরা এ যাবৎ দেখেছি-_-ভার মধ্যে নানা রকমের বর্বরতাও 
ধরছি- তাতে আমর! অনেকেই একমত হতে পারব ষে সাম্প্রদায়ি- 
কতা বহুলাংশে মানবীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতিকূল £ অবস্থয 
একজন মুসলমান বলবেন? এ মন্তব্য একমাত্র হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা৷ 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; এবং একজন হিন্দু একই কথা বলবেন 
মুসলিমসাম্প্রধায়িকতা! সম্পর্কে । আত্মসমালোচনায় উভয়েই পরাব্ঘুখ 
এবং অপর সম্প্রদায়ের সমালোচনায় উভয়েই মুখর। তথাপি 
উভয়ের সমালোচনার সারাংশ এঁ সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোথাও 
পৌঁছায় না। 

সাম্প্রদায়িকতা তবু আমরা অনেকেই বর্জন করতে পারিনি; 
বর্জন করতে চাইছি নাঃ এমনকি বারংবার সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্য- 
বোধের কথ। বলে; এবং সেই স্বাতন্ত্রবোধ ব্যতীত আর সব বোধের 
প্রতি ভ্রকুটি করে, সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সর্জীবিত রাখতে 
চাইছি প্রায় একট1 ধর্মবিশ্বাসের মতো; বিশেষ করে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে। 
1 ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাকাঙ্থখী রাজনীতিক একে সঞ্জীবিতই 
রাখতে চাইবেন, এট! বোধগম্য ; কেনন। সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষাকৃত 
একটা সস্তা আবেগ অথচ রাজনীতির খুব কাজে লাগে এটা 
স্প্রমাধিত ; এবং কাজে লাগবে আরও কিছুধিনৎ সমাজের অবস্থা 
তার অগ্্ুকুল আপাততঃ; তাছাড়া অগ্কান্ত জআবেগ। বথা সংহত 


সাম্প্রদায়িকতা! ও সংস্কৃতি - 
জাতীয়কাবোতধর আবেগ রোধেও এর ব্যবহার সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা 
অত্ব কাদের কাছে প্রশস্ত নিরাপদ পথ । এমনকি রাজপথ । 
কিন্তু ধাঁছের মহান করতর্য মূল্যবোধকে উচু রাখ! এবং সমাজের 
চিন্তাকে পরিচ্ছন্ধ রাখা, সেই লেখক-সন্প্রদায়েরও কেউ কেউ 
সাষ্রদাস্সিকতার এবং রিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার চায় উৎসাহী । 

সাম্প্রদায়িকতার অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক; সামাজিক এবং 
অন্বিধ ঘ্লিদধান-বির্ণয় আমার লক্ষ্য নয়) যে-কারণেই উদ্ভৃত হোক, 
নৈতিকতা সংস্কৃতির দুর্টিকোণ থেকে এর মৃল্যায়মই আমার লক্ষ্য। 
সাম্প্রদাসিকতান্ে ষোলো! আপা আমি খারাপ বলছি না; 
সাম্প্রদ্ারিক অন্ুস্ভতি সেই পর্যন্ত সমর্থনীয় যে-পর্যপ্ত তা ভালো 
অর্থে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিকাশের অনুকূল, 
যে পর্যস্ত ব্ব-সম্প্রপ্ণায়ের প্রতি সঞ্গ্রীতির পরিপোষক এবং স্ব-সূষ্প্র- 
দ্রাষ়ের মঙ্গল-চিন্তায় অন্ধুপ্রাণিত। স্অধিকস্ত ব্বীকার্ধ যে সংস্কৃতির 
কিছু কদল সম্প্র্ময়ের ক্ষেত্রেও উৎপন্ন হয়ঃ এবং এই কারণে 
মুনলিম সংস্কৃতি, খ্দ্লীয় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদি কথাগুলি 
একেবারে শুন্য গর্ত নয় ; কিন্তু এ সংক্কৃতিগুলির দৈশিক রূপও আছে; 
এবং এঁ দ্বৈশিক রূপই ধিকতর গ্রাহ্য রূপ; ফেমন আরবীয় সংস্কৃতি, 
ইরানী সংস্কৃতি বাঙ্গালী (মুসলিম) সংস্কৃতি ইত্যার্দি। আমার 
এখানে বক্তব্য এই উপমহাযদেষের স্ুপরকিচিত সাম্প্রবাফ়িকতার 
(সর রকম সাম্প্রাক্িকতার ).ষে-সব অভিব্যক্তি আমর এ যাবত 
দেখেছি জাতে এই 'ভাবাবেগের জক্ষ্য ঘতোট ন। সম্প্রদায়ের প্রতি 
সম্প্রীতি, তার চাইতে অঙ্গের নেশী অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রীতি 
ফতোট্ট1 লা জিগ্ধ হায়বৃত্তি, ভার চাইতে অনেক বেশী অন্ুয়াবৃত্তি। 
বস্তুতঃ অনুভরে ও ক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার মু লক্ষ্য স্ব 
সম্প্রদায় নয়। 'অগক সম্প্রন্যা় $ এই কারবণ াল্ত্রদায়ি-কতাবাদী 
সাধারণত; ম্যসম্প্রদায়ের চিন্তায় ব্রতী নন,. অপরস্সন্্রদায়- 
চেতনার ্যবেশে, ক্বফেপনে, জপীড়িত) সেবানগরায়ণ নম, 
| | ২৯৫ | 


আধু আহপান: 
অনুয়াপ্রবণ ; স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ততোট! ক্রিয়াশীল লন; 
যতোটা অপর: সন্প্রদায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল ।. এই কারণে: 
সাম্প্রধায়িকতার একট! লক্ষণ শুচিবাযুগ্রস্ততা। চিন্তার ও আচরণে । 
সম্প্রদায়ের হিত ষদি হতো! সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষ্য 
সম্প্রদায়ের প্রতি '্রীতি হতো! তার প্রধনি প্রেরণা, তাহলে এতদিনে 
স্বর্ণযুগ আসতো! ভারতের হিন্টুসমাজে 'এবং পাকিস্তানের মুসলিম 
সমাজেও অন্ততঃ স্বাধীনতার আমলে তার কাছাকাছি ষাওয়। উচিত 
ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে কি? বরং এটাই কি আমাদের 
অভিজ্ঞত। নয় ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অনেক সময় তার আহার 
গ্রহ করেন অপর সম্প্রদায়ের শরীর থেকে নয় শুধু, নিজের 
সম্প্রদায়ের শরীর থেকেও ! 
শুচিবায়্রস্ততা, অপ্রীতি, অপর সম্প্রদায়ের শরীর থেকে 
আহার গ্রহণ ইত্যার্দি কয়েকটি প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটলে বৃহত্বর 
সম্প্রদায়ের গরাতিবেশী ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় পীড়িত ও বিপন্ন বোধ 
করে। অন্যান্ত কারণ ছাড়াও প্রধাণতঃ এই বোধ থেকে পাকিস্তান 
দাবী এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। এ দাবীর বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক 
ব্যাখ্যা সম্ভব এবং এঁতিহাসিক ব্যাখ্যাও ; “তথাপি পাকিস্তান দাবী 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার থেকে আত্মরক্ষারই প্রয়াস এবং এই কারণে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 
অন্ততঃ আমি ঘটনাটিকে এইভাবে বুঝি। আমরা সাধারণতঃ 
ভেবে দেখি না যে আমাদের নেতৃবৃন্দ সরব বক্তুতায়. ষে কথাই 
বলে থাকুন, পাকিস্তান আন্দোলনের একটা অস্তনিহিত, হয়তে।, 
অবচেতন, তাৎপর্য ছিল. “সাম্প্রদায়িকতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।. 
কেননা পাকিস্তান আন্দোলনের মহৎ আদর্শবাদীর] নিশ্চয়ই এমন 
কথা বলবেন না৷ যে এ আন্দোলনের মূল.কথাট। ছিলঃ.তোমবা 
সমগ্র ভারত নিয়ে. এমন একটা -সাদপ্রদায়িক, বাস্ট্র -গড়তে চাও. 
যেখানে আমাদের সম্প্রদায় পীড়িত হবেঃ, অতএক. আমর! . তেমন: 
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সাম্প্রদাষিকতা ও সংস্কৃতি 
রাষ্ট্র গঠনে সম্মত নই ; আমর স্বতস্ত্রভাবে এমন একটা ঝাষ্ট্র গড়তে 
চাই যেখানে আমরা! তোমাদের সম্প্রদায়কে নিপীড়ন করতে পারব 1» 

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তনিহিত কথাটা ছিল বরং এই: 
“তোমর! সমগ্র ভারত নিয়ে এমন একট! সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে 
চাও যেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের উপর অবিচার হবে এবং 
এতদিন ধরে ষে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চলে আসছে তারও সমাধান 
হবে না, অতএব আমর] তেমন রাষ্ট্র গঠনে সম্মত নই ; আমর! চাই 
ষে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল হিসাবে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত 
হোক, তাহলে কোনো সম্প্রদায়ের উপরই অবিচার হবে না এবং 
এতদিন ধরে যে সান্প্রদায়িক সমস্যা জনগণকে ক্ষত-বিক্ষত করে 
আসছে তারও সমাধান হবে। বস্ততঃ আমর। এমন রাষ্ট্র গঠন 
করব যেখানে সাম্প্রদায়িক €বষম্য থাকবে না 1 

আদর্শবাদকে আদর্শবাদ হতে হলে এ নিম্নতম লক্ষ্টুকু তার 
থাক কর্তব্য, কথায় শুধু নয় আচরণেও, যদিও একট উত্তম আদরশ- 
বাদের জন্য এ লক্ষ্যটুকুই যথেষ্ট নয়। বস্তুত; আজ হয়তো আমর! 
মনে রাখতে চাইছি না, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে 
আমাদের নেতৃবৃন্দ বারংবার বলেছেন (প্রতিপক্ষ আস্থা! স্থাপন 
না! করা সত্বেও ) যে; ভারত বিভাগই হিন্দু-মুসলিম সমন্তা সমাধানের 
একমাত্র উপায়। সাম্প্রদায়িকতাকে সঞ্জীবিত রাখলে এবং রাখতে 
চাইলে সে-সমস্তার সমাধান হয় কি করে? 

অবশ্য আমরা যদি রাষ্ট্র গঠনের পর অন্য ধরনের কথা বলি 
তাহলে আলাদ। কথা। আমরা হয়তো প্রকারাস্তরে বলছি ঃ 
“তোমর! অখগ্ডিত ভারতে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করতে, কাজেই 
আমর! পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করেছি ।৮ কিন্তু এ হলো! 
অুবিধাবাদের কথা; আদর্শবাদের নয়। আমর! অবশ্য আদর্শবাদের 
কথাই বলি, কিন্তু একটি সাম্প্রদায়িকতার পাশে আরেকটি সাম্প্রদা- 
যিকতা খাড়। করলে তাঁকে আদর্শবাদ বলা চলে কিনা ভাতে 
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আমি সন্দিহান। এবং তারপরেও একটা. নৈতিক প্রশ্ন থাকে। 
হিন্দু-সান্প্রদায়িকতাকে আমরা! ভালে! ৰলি না, আমরা ভারতে 
হিন্বু-সান্প্রদায়িকতার দমালোচন! করি। ওবেশে সাম্প্রদায়িকতা 
বিলুপ্ত হলে আমরা খুশীই হব। নৈতিক প্রশ্নটা এই, হিন্দু "সাম্প্রদা- 
য়িকতা যদি ভালে। না হয়ঃ তবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ভালে। হতে 
পারেকি করে? 
উল্লেখ করেছি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমাদের 
নেতৃবৃন্দ বারংবার বলেছিলেন ভারত বিভাগই হিন্দু-মুসলিম সমস্থ] 
সমাধানের একমাত্র উপায়। প্রকারাস্তরে এ উক্তির তাৎপর্য কেবল 
সংঘর্ষ নিরোধ নয়; সংঘর্ষের মূলীভূত হেতু সাম্প্রদ্ধায়িকতারও বিলোপ 
এবং সাম্প্রদায়িকতা বিলৌপের কথা বলেছিলেন স্বয়ংজিন্নাহ সাহেব । 
আমর! নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে 
পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি নিবাচিত হওয়ার পর অভিভাষণ 
দিতে গিয়ে তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলের ঃ পাকিস্তানে 
কালক্রমে হিন্দু হিন্দু থাকবে না, এবং মুদলমান মুসলমান থাকবে 
নাঁ, ধর্মীয় অর্থে নয়। রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে 
এবং ধর্ম হবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
কায়েদে আজমের এ কোনে বিচ্ছিন্ন উক্তি ছিল নাং একট! 
নতুন রাষ্ট্রের যখন স্থপ্টি হতে যাচ্ছে তখন সে রাষ্ট্রের নীতি-নিধারণী 
ভাষণে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। তিনি বস্ততঃ পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ঠাকে অথণ্ডিত ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান হিসাবেই 
গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর 
পাকিস্তানের যখন প্রতিষ্ঠ। হলো! তখন সাম্প্রদায়িকতারও অবসান 
হলো) এই ছিলো তার উক্ভির তাৎপর্য । এই কারণে তিনি সাম্প্র- 
দ্বায়িকতাকে বিস্মৃত হতে বলেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকত। যে 
কল্যাণকর নয় এই শিক্ষা তিনি নিতে বলেছিলেন অখগ্ডিত ভারতের 
এবং মধ্যবুর্গীয় বৃটেনের সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাস থেকে। 
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সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি 
সাক্প্রধায়িক চেতন। তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণ। পরিহার 
করে তিনি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন এবং 
মৃত্যুর পূর্ব অবধি বারংবার তিনি এই কথাই বলে গেছেন। 

কৌতুকের কথা এই যে কায়েদে আজমের আদর্শ এবং মতবাদের 
প্রতি ধার! শ্রদ্ধাশীল এবং নিবেদিতচিত্ত বলে দ্াবী করেন তারও 
তার এই উক্তিটিকে এবং অসাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ 
সম্পফ্িত তার আরও অনেক উক্তিকে চেপে যেতে চান। চেপে 
যাচ্ছেন রাজনীতি-চিন্তায় ও রাজনৈতিক আচরণে। 

এর একটা প্রমাণ সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন। 
রাজনৈতিক দলমাত্রেরই লক্ষ্য রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যসাধন, 
কিন্তু সেল যদি জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত ন৷ হয়, এবং সর্ব- 
সাধারণের কল্যাণেচ্ছ। সে-চেতনায় মিশে না থাকে এবং সর্ব 
সম্প্রদায়ের প্রতি সম-ব্যবহার তার লক্ষ্য না হয়ঃ তাহলে মহৎ 
আদর্শের কথা না বলাই ভালো । অবশ্য সাম্প্রদায়িক দল মাত্রেই 
সাবজনীন কল্যাণাদর্শের কথ! বলে; এদেশে এবং ওদেশে ৷ এমনকি 
কোনো কোনো মুখপাত্র সাম্প্রদায়িকতার এমন চমৎকার দার্শনিক 
ব্যাখ্যা দেন যে, জাতীয়তাবাদের চাইতে সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই 
অধিকতর মোহনীয় মনে হয় এবং অসাম্প্রদায়িকভার জন্য লজ্জায় 
অধোবদ্দন হতে হয়। কিন্তু এ সব ব্যাখ্য! প্রসাধনক্রিয়া এবং 
বহিঃসজ্জা মাত্র, মঞ্চে দর্শকসম্মুখে উপস্থাপনের জন্য । পোশাক 
বদলালেই প্রকৃতি বদলায় না। মঞ্চের রাজ প্রকৃত রাজ! নয়। 

জাতীয়তাবাদের অর্থ সমগ্র জাতির কোনে লক্ষ্য সাধনে দেশের 
সকল লোককে আমন্ত্রণ সাম্প্রদায়িকতার অর্থ সেই উদ্ধম থেকে 
স্ব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের লোককে বহিষছরণ। অধিকস্ত 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী ম্ব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায়ের হিত- 
সাধনের দায়িত্বকে প্রায় সম্পুর্ণ অস্বীকার করেন ( কিছু মৌখিক প্রতি- 
শ্রুতি ছাড়া) এবং সাব'জনীন হিত-সাধনের প্রয়াস থেকে সেইসব 
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সম্প্রদায়ের স্থগ্টিশীল উদ্মকে খিচ্ছিন্ন ও গ্রদমিত রাখেন। এট! 
শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর নিজন্ব সম্প্রদায়ের জন্যও কল্যাণকর 
হয় না। কেননা! সেইসব সম্প্রদায় ষে-পরিমাণে নিরুগ্ভম থাকে সেই 
পরিমাণে সেইসব সম্প্রদায়কে শুধু নয়ঃ সাম্প্রদায়িকতাবাদীর নিজস্ব 
সম্প্রদায়কেও তাদের উদ্যমহীনতার ফলভোগ করতে হয়। 

সাম্প্রদািকতাবাদী অবশ্য অনেক সময় দাবী করেন,সকল 
সম্প্রদায়ের প্রতি সম-ব্যবহারই তার লক্ষ্য । কিন্তু দ্বলের মধ্যে অন্য 
সম্প্রদায়ের লোককে ঢুকতে দেব না, অথচ সব-সম্প্রদায়ের প্রতি 
সম-ব্যবহার করব, এ একট! অদ্ভুত দাবী । 

রাজনীতি নয় শুধুঃ মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিও সাম্প্রদায়িকতার 
জীবাণুতে আক্রান্ত কিয়দংশে। “রদ্রমঙ্গল”-এ নজরুল ইসলাম 
বলেছেন; “মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের 
নাচাইয়। কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হুইয়! গেল।” সাম্প্র- 
দ্ায়িক প্রবৃত্তির স্বযোগেও এ রকম ব্যাপার অনেক ঘটে । আর কিছু 
নয়, গরম গরম সাম্প্রদায়িক কথা বলে হাততালি লাভের চেষ্টা ছুলভ 
ঘটন! নয় আদৌ। পক্ষান্তরে একজন লোক মান্ুম হিসাবে যতোই 
উচু হন তিনি অনেক সময় অগ্রীতিভাজন হন সর্বমানবীয়তার 
কথা বলে। এর চুড়ান্ত উদ্বাহরণ ভারতে গান্ধীহত্যা এবং গোড.সে- 
বন্দনা এবং ভারতে ও পাকিস্তানে এটা সাধারণ ঘটনা যে একজন 
ব্যক্তি মানুষ হিসাবে যতোই উ"চু হন? তিনি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের 
কটাক্ষ-ইদ্ধনে জর্জরিত হন শুধু এই কারণে বে তিনি যথাক্রমে 
মুসলমান এবং হিন্দু 

এও আমর! জানি বনু ক্ষেত্রে হিন্ত-রচিত সাহিত্য এবং মুসলিম- 
রচিত সাহিত্যের প্রতি বৈরাগ্য একই কারণে । অনেক হিন্দু- 
সমালোচক ও মুসলিম-সমালোচক, হিন্পু-রচিত এবং মুসলিম-রচিত 
সাহিত্যকে ছু'রকম মানদণ্ডে বিচার করেন। বছুকাল যাবৎ হিন্দু 
সমাজ তার গ্রতিবেশী মুসলমানের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে 


৩৬৩৩ 


সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি 

জানবার চেষ্টা করেননি, অথব| প্রসন্ন মনে জানবার চেষ্টা করেননি 
শুধু এই কারণে যে তা মুসলমানের; এবং বাঙ্গালী মুসলমান 
অনেক সময় বাংলাভাষা! ও বাংলাসাহিত্যের চায় বিমুখ হয়েছেন 
এই ধারণায় যে এই ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুর, অথবা এতে হিন্দুর 
প্রাধান্ত)। 

অনুভবে ও চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা অনৌদার্ধ এবং বদ্ধমানসিকতার 
লক্ষণ । এ হচ্ছে সমগ্টি-চেতন! বিকাশের একটা অপেক্ষাকৃত অপরিণত 
স্তরবিশেষ। আমি মতট। বুঝি মানব-সমাজের সমগ্রি-চেতনা, 
বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান স্তর ঃ গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় 
চেতনা, সম্প্রদ্ায়-চেতন1, জাতীয় চেতনা; এবং সর্বমানবীয় 
চেতনা। পুথিবীময় সর্বমানবীয় চেতনা এখনো অবিকশিত; 
রক্তের স্থত্রে গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় চেতন! বিলুপ্তিমান-_- 
অনুন্নত দেশগুলিতেও ; জাতীয় চেতনাই এখন অধি-কাংশ দেশে, 
এবং সকল উন্নত দেশে, সার্বভৌম-__ভাষার ভিত্তিতে অথব! 
দেশের ভিত্তিতে; ধর্মবিশ্বাসস্থত্রে সম্প্রদায়-চেতনা হচ্ছে অধিকতর 
অপরিণত স্তর এবং সম্টি-চেতন! বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। সমস্ত 
স্পরিণত জাতিই যে-স্তর অতিক্রম করে এসেছে অনেকদিন 
আগে (ইউরোপের দ্রেশগুলি মধ্যযুগে )১ কিন্তু আমাদের মধ্যে 
এখনে! কেউ কেউ বলেন, এমনকি চিন্তানায়কও বলেন- আমাদের 
চেতন! আবদ্ধ থাকা উচিত সমষ্টি-চেতনা-বিকাশের চারটি স্তরের 
অপেক্ষাকৃত অপরিণত এ দ্বিতীয় স্তরে । 


সাহিত্য সাম্প্রদাপ্িকতা 


ডক্টর মুহম্মদ শহাুল্লাহ 


বাহিত্য কি? আমি মনে করি; যেখানে আনন্দহার! আনৈন্দ পায়, 


ব্যথিতের বাথ। জুড়ায়ঃ হতাশের ভরস| জাগে, তাপিত আরাম 
পায়, ছুঃখী মুখের খবর শোনে, প্রেমিক স্বর্গের সৌরভ শেশাকে, 
সে-ই সাহিত্য । 

সাহিত্যিক বিশ্বমানবের স্বজাতি। কাজেই তিনি অসাম্প্রদায়িক । 
শেক্‌সপীয়ার ভেনিসের ইন্ছুদি সওদাগর শাইলক ও মুসলমান ওসমান 
আলীর (6191০) প্রতি কম সহানুভূতি দেখাননি। শরৎচন্দ্র 
বেচারা গফুর ও লাঠিয়াল আকবর সর্ধারের চিত্র কি দরদের সঙ্গে 
এ'কেছেন! রমনীহৃদয়ের সমস্ত গ্রীতি শেখ আন্দুর জন্য উলে 
পড়েছে । এই সহ-অন্ুস্ভূতিই সাহিত্যের প্রাণ । 

যেখানে রাজনীতি ছোট বড় তাবু গেড়ে তার দোরে সঙ্গীনধারী 
সান্ত্রী খাড়া করে লিখে দিয়েছে--সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, 
সেখানে সাহিত্য তার আনন্দমেল1 খুলে বসেছে । তার গেটে বড় 
বড় হরফে লেখা আছে-ন্বাগত। সেখানে বড় ছোট, আমীর 
গরীব, বামন ট্াড়াল+ হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য অবাধ প্রবেশ। 
ঝগড়া; বিবাদ, সন্কীর্ণ তা ঘ্বণা? বিদ্বেষের ঠাই সেখানে নেই। 

আমার ভাষাত্াত্বিক বন্ধু ডক্টর স্ীতিকুমার তার কুমিল্লার 
অভিভ:ষণে সাহিত্যে সান্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছেন। আমি 
তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত । কিন্তু যেখানে তিনি সাম্প্রদা ম্িকতা 
আবিষ্কার ক'রেছেন, সেখানে আমি সাম্প্রদ্দায়কতা৷ খুজে পাই না। 
সুনীতি বাবু বলেন, এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক হিন্দ্র-বিদ্বেষের - 
বসে বাংল। ভাষায় দেদার আরবী পারসী শব্দ আমদানী করছে। 
আরবী পারসী শব্দের আমদানী যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়ঃ তবে 
সাধারণের ছবোধ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শবের ব্যবহারকে আমরা 
কি বলব ন! মুসলমান-বিদ্ধেষের বশে হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা ? 


সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা 
প্রথমে দেখুন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতগ্যদেবের প্রতি কাজীর 
উত্তিতে লিখেছেন-_- 
“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবত হয় মোর চাচা । 
দেহ সম্বন্ধে হতে হয় গ্রাম সন্বন্ধ সাচ1॥ 
নীলাম্বর চক্রবতাঁ হয় তোমার নানা । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন1।” 
( চেতন্য-চরিতামুত ) 
কেউ কি বল্বেন ষে হিন্দু-বিদ্বেষের বসে কবিরাজ মহাশয় 
মুসলমানী চাচা; নান! শব্দ ব্যবহার করেছেন? আরবী পারসী 
শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার অনেক হিন্দু লেখকই করেছেন। মধ্যযুগের 
ছ'জন প্রসিদ্ধ কবির লেখা থেকে নমুনা দেখাচ্ছি । মুকুন্দরাম কবি- 
কঙ্কন চক্রবর্তা তার চণ্তীমঙ্গলে লিখেছেন-_ 
“আইসে চড়িয়৷ তাজি সৈয়দ মোগল কাজী 
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী । 


পুরের পশ্চিমপটা বোলায় হাসন হাটা 
এক সমুদয় গৃহবাড়ী ॥ 
ফজর সময় উঠি বিছায়্! লোহিত প!টী 
পাচ বেরি করয়ে নামাজ । 
ছিলি মিলি মাল] ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে, 
পীরের মোকামে দেই সীজ ॥ 
দ্রশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে 


অন্ুদিন কিতাব ও কোরাণ । 
সাজে ডাল! দেই হাটে পীরের শিরণী বাঁটে, 
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ॥ 
বড়ই দ্ানেশমন্দ কাহাকে না করে ছন্ধ। 
প্রাণ গেলে রোজ। নাহি ছাড়ি। 
ধরয়ে কাম্ব'জ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, 
৩৬৩ 


ডক্টর মুহম্মর শহাহুল্লাহ 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥ 


৬ ্ গঃ ০ 


বসিল অনেক মিয়। আপন তরফ লৈয়া, 
কেহ নিক] কেহ করে বিয়া। 
মোল্ল! পড়ায়্যা নিক! দান পায় সিক। সিক।, 
দোয়। করে কলম পড়িয়া ॥ 
করে ধরি খর ছুরি কুকৃড়1 জবাই করি 
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি। 
বকরি জবাই বৃথ। মোল্লারে দেই মাথা, 
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।॥ 
যত শিশু মুসলমান ভূলিল মক্তব খান, 
মকদুম পড়ায় পঠন|। 
রচিয়া ভ্রিপদী ছন্দ পাচালি করিল বন্ধ 
গুজরাট পুরের বর্ণনা |” 


ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তার যুবজনমনোহারী অন্নদামঙ্গলে বাদ্‌- 
শাহ ও মানসিংহের কথাবার্তা প্রসঙ্গে লিখেছেন-- 


“পাতশ। কহেন শুন মানসিংহ রায় । 
গজব করিল] ভূমি আজব কথায় ॥ 
লক্করে ছুতিন লাখ আদরমী তোমার । 
হাতী ঘোড়। উঠ গাধ! খচর যে আর ॥ 
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া। 
বামন খোরাক দিল অন্নদ৷ পৃজিয়া ॥ 
সয়তান দিল দাগ! ভূতের পূজায়। 

' আলো৷ চাউল বেড়ে কল! ভূলাইয়| খায় ॥ 
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম। 


৩৪০৪ 


সাহিত্যে সাম্প্রদ্ীযিকত। 
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম ॥ 
সযতানে বাজি দিল ন! পেয়ে কোরাণ। 
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥ 
গৌসাই মর্দের মুখে হাত বুলাইয়! । 
আপনার নুর দিল! দাড়ী গৌঁপ দিয়! ॥ 
হেন দাড়ী গৌঁপ সাই দিল তারে ॥ 
আর দেখ পাঠা পাঁী না করি জবাই। 
উভ চোটে কাটে বলে খাইল গোসণাই ॥ 
হালাল না! করি করে নাহক হালাক। 
যত কাম করে হিন্দু সকাল নাপাক ॥ 
ভাতের কি কব পান পানির আয়েব। 
কাজী নাহি মানে পেগাম্বরের নায়েব ॥ 


বন্দেগী করিবে বন্দা জমিনে ঝুঁকিয়া। 
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥ 
মিছা ফান্দে পড়ে হিন্দু তাহা ন বুঝিয়া । 
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥ 
যতেক বামন মিছ! পুথি বানাইয়া । 
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়! ॥ 
দেবী ব'লে দেয় মিছে ঘড়ায় সিন্দুর । 
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর ॥ 
বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে । 
পান পানি খানা পিনা আয়েব ন। করে ॥ 
দরাড়ী রাখে বাদী রাখে আর জবে খার । 
কান ফৌড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায় ॥৮ 
৩০৫ 


ডক্টর মুহম্মদ শহাহুল্লাহ 
আরবী পারসী শব্েের ব্যবহার সম্বন্ধে ছুই জন সাহিত্য-মহা 
রথীর মত উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন “পাসি আরবি শব্দ 
চলতি ভাষ। বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে । তারা 
এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কী ভুলেই 
গেছি। “বিদায়” কথাট। সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। 
সেট। আরবি ভাষা থেকে এসৈ দিব্যি সংস্কৃত পোষাক পরে বসেছে। 
“হয়রান ক'রে দিয়েছে? বললে ক্রাস্তি ও অসমত মিশিয়ে ষে 
ভাবটা মনে আস, কোনে! সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। 
অমুকের কণ্ঠে গানে “দরদ” লাগে না, বললে ঠিক কথাটা বল! 
হয়, ও ছাড়া আর কোনে! কথাই নেই। গুরু চগ্তালির শাসনবর্তী। 
যদি দরদের বদলে সংবেদনা চালাবার হুকুম করেন, তবে সে হুকুম 
অমান্ত ক'রলে অপরাধ হবে না1৮ (বাংলা ভাষ! পরিচয়, ৫২, 
৫৩ পৃঃ) 
দীনেশ বাবু বলেন? “ব্ততমান কালে গৌড়! হিন্দুরা দিব রাত্র 
যে সকল উদ, কি ফারসী শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
লেখনী মুখে তাহ। ব্দলাইয়! তংস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন, 
এইরূপে “হজম? স্থলে “পরিপাক” বা “জীর্ণ? । “খাজনা? 
স্থলে “রাজন্ব”? “ইজ্জৎ স্থলে “সম্মানঃঃ “কবর? স্থলে “সমাধি, 
“কবুল+) স্থলে “ন্বীকার১) “আমদানি” স্থলে “আনয়ন” বা “সংগ্রহ 
করিয়া আনা, “খেসারৎ” স্থলে “ক্ষতিপুরণঃ” “জামিন” স্থলে 
“পদ-প্রতিষ্ঠা” ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন। একটু কাগজ 
লইয়! টুকিয়া দেখিবেন, বাঙ্গাল! ভাষায় এইরূপ বিদেশী শব কত 
প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । ইহাতে আমাদের ভাষার জাতি যায় 
নাই। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিবার শক্তি সতেজ জীবনের 
লক্ষণ। শব্দগুলি বাদ সাদ দিয়] ভাব! শুদ্ধ করিয়া ইহাকে তুলসী- 
তল! করিয়। রাখিলে হিন্তু মুসলমানের উভয়ের মাতৃভাষাকে 


৩০৩৬ 


সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা 
আমর খণ্ডিত ও ছুধল করিয়া! ফেলিব।” ( প্রাটীন বাঙ্গাল। সাহিত্যে 
মুসলমানের অবদান, ৯৮ পৃঃ) 

মোট কথা বাংল! ভাষায় জবরদস্তি ক'রে যেমন অপ্রচলিত 
অনাবশ্যক আরবী পারসী শবেের ব্যবহার অসঙ্গত; তেমনি অপ্রচলিত 
অনাবশ্যক সংস্কৃত ব্যবহার করাও অসঙ্গত। বে-দরকারে ইংরেজীর 
মিক্সচার করাও তেমনি আমার অসহা। আমি এসব নিন্দা করি ; 
কিন্তু যা বাংলায় এসে গেছে; য বাংলার হাড়ে মাসে ঢুকে গেছে, 
তা আরবী, পারসী; তুক্ি, পর্ত,গীজ; ডচ, ফরাসী; ইংরেজী, আধ্য; 
বা অনাধ্য যা! হোক; তাতে আমি আপত্তি করি না। আমি বাংল! 
ভাষাকেই চাই, তাকে শুদ্ধি ব1 খতন] করবার পক্ষপাতী নই। 

সে যাই হোক, সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি 
সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সম্প্রদায় ব1 ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে 
প্রোপাগাণ্ডা চালান; কোনও জাতির এতিহাসিক চরিত্রকে ব কোনও 
ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বিকৃত করা । দেশের সাম্প্রদা- 
য়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য । ছঃখের সঙ্গে আমি 
বলতে বাধ্য যে বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর স্ুত্রপাত করেন। 
তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। 
এর জন্য অবশ্ঠা ব্রিটিশের ভের্নীতি ছিল আনেকটা দায়ী। আমরা 
পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা-বিষবজিত “পাক সাফ” সাহিত্য 
চাই--দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য। সাহিত্য যদি 
সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নয়ত সে সাহ্ত্যই হবে 
না; হবে একটা! অপসাহিত্য । আমর! যদি বাংল। ভাষা! থেকে এই 
অপসাহিত্য দূর করতে পারি; তবে প্রকৃত সাহিত্যের সেবা হবে; 
সত্য-শিব- সুন্দরের অর্চনা হবে, পাকিস্তানের মঙ্গল হবে। 


লেখক পক্রিছিতি 


বর্তমান প্রবন্ধ সংগ্রহে পূর্ধপাকিস্তানের লেখকবৃন্দের পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন ছিল। অনেক চেষ্টা করেও আমরা সকলের পূর্ণ 
পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি । যে কয়েকজনের বিষয় কিছু তথ্য 
পেয়েছি তা এখানে দেওয়া হল। পরবর্তা সংস্করণে পরিচয় পত্র 
সম্পূর্ণ করা বাবে আশা করি। 


মুহগ্মদ আকাঞ্ল হাই : 


জন্ম ঃ মরিচ1 মুশিদাবাদ ২৩; ১১১ ১৯১৯ ইং 

মৃত্যু ঃ ঢাকা', ট্রেন ছুর্টনায় জুন মাসে ১৯৫২ ইং 

কৃতী ছাত্র হিসাবে মুহম্মদ আব্দ,ল হাই খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন । মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! 
অন্নাস ও এম এ তে সব প্রথম তিনিই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন । লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাষা ও ধ্বনি তত্বে 
ডিষ্রিংটন সহ এম এ পাশ করেন (১৯৫২ )। 

কর্মজীবন ১৯৪৩ থেকে সুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 
ঢাক! বিশ্ববি্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন ও শেষে বাংলা ও 

ংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হন। 

বাংল। ভাষ। ও ধ্বনি তত্বের গবেষণার স্ুত্রপাত বর্তমান শতা- 
বীতে রবীন্দ্রনাথ সুরু করেন তারপর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্বকুমার সেন এবং মহম্মদ শহীছুল্লাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা 
করেছেন। কিন্তু বাংল। ধ্বনি তত্ব নিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ হাই 
ষে গবেষণা করেছেন তা মৌলিক এবং ব্যাপক। বাংলা ভাষার 
ধ্বনি প্রবাহের অস্তনিহিত নিয়ম শুঙ্খলাকে আবিষ্কার ও তাকে 
সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাবন্ধ করার কৃতিত্ব অনেকাংশে ও'রই প্রাপ্য । সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অধ্যাপক হাই প্রধাণত ধ্বনিতত্ববিদ্‌ঃ সমালোচক ও প্রবন্ধকার 


লেখক পরিচিতি 


হিসেবে পরিচিত। মুহম্মদ হাই ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রকাশিত 
“সাহিত্য পত্র নামে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার 
এক একটি সংখ্য। এক একটি গবেষণ। গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হবার 
যোগ্য । বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য সম্বন্ধে এ ধরণের পত্রিকার পশ্চিম- 
বাংলায় কোনে তুলন! নাই। ইংরেজি ও বাংলায় নানা বিষয়ে 
রচিত তার গ্রন্থগুলির কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা গেল £__ 

বাংলা--ইসলামের এঁতিহাসিক অধদান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি; 
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (গগ্ভাংশ) বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন; 
তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, ভাষা ও সাহিত্য । ধ্বনি বিজ্ঞান 
ও বাংলা ধ্বনিতত্ব। ৃ 

ইংরাজি 24 01)90660 810 71)01801095109] 9600 01 5919 
8110 85211581101) 11) 73975911911) ৪5 91170010159 01 121021151) 


8110 730115911, 01010101791. 00111001615 11 15851 1১810150210, 
বদরুদ্দিন ওমরঃ-_ 


বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় মুসলীম লীগের সেক্রেটারী বর্তমান পূর্বপাকি- 
স্তান মুসলিম একাডেমির ভিরেকটর মিঃ আবুল হাসেম ও অবিভক্ত 
বাংলার বর্ধমান জেলার বিখ্যাত মুসলিম জননেতা ন্বর্গত আবুল 
কাশেম সাহেবের দৌহিত্র। বৎসারাধিক কাল পূর্ব পর্যস্ত তিনি 
রাজসাহী বিশ্ববিদ্ঠালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপকের 
পদ অলংকৃত করেছিলেন। সে পর্দে কোন অজ্ঞাত কারণ বশত 
ইস্তফ1 দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি তার বিখ্যাত বই িংস্কৃতির সংকট 
ও এর-ই অন্ুপূরক একখানি গ্রন্থ পূর্বপাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত 
করেন। পুর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সংস্কৃতিবান ব্যক্তির! 
এই বাজেয়াপ্তর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করেন। 
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আবুল ফজল £ 
জন্ম: কেঁওটিয়।, চট্টগ্রাম ; ১. ৭. ১৯০৩ ইং 
শিক্ষা; বি. এ. (১৯২৮), বি. টি. (১৯৩০ )--ঢাক) বিশ্ববিচ্যা- 
লয়। এম. এ (১৯৪০), কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়। ণ 


কর্মজীবন: ইস্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা (১৯২৯ থেকে )। 
বাংলার অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ (১৯৪১-৪৩) চট্টগ্ররম কলেজ 
(১৯৪৩-৫৮)। 

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে আবুল ফজল ষে-উদার চিন্তা অংগীকার 
করেছিলেন__তার সমগ্র সাহিত্য কর্মে তার বিচিত্র রূপায়ন ঘটেছে। 
বাঙালি মুসলমানের অতীতমুখী গতানুগতিক . চিন্তধারায় সংঘবদ্ধ 
ভাবে প্রথম বারের মতে! আঘাত হানলেন ঢাকার মুসলিম সাহিত্য 
সমাজ তথা শিখা গোষ্ঠী? । জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করা বুদ্ধি ও 
যুক্তির নিদেশি কে প্রতিষ্ঠা কর! এবং ধর্মভীরুতার বদলে মনুষ্যত্ব বোধ- 
কে লালন কর। ছিল এই সমাজের লক্ষ্য 1 মুসলিম সাহিত্য সমাজের 
প্রতিষ্ঠার সময় আবুল কজল ছিলেন ঢাক] বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র । 
পরে তিনি সমাজের সক্রিয় সদস্ত হয়েছিলেন। অন্ধ বিশ্বাস নয়, 
যুক্তিতর্ক সাপেক্ষ জীবনবোধ এদের আদর্শ ছিল। আবুল ফজলের 
সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে এ বাঁলষ্ঠ বিশ্বাস ও জীবন্ত অনুভূতিই 
ক্রিয়া করেছে? 

নিজের সাহিত্য জীবনের লক্ষ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন; 
“আমাদের সমাজের ও দেশের শ্রীহীন চেহারাট। একদিন আমার 
যৌবনকে কাদিয়ে ছিল। তাই হয়ত সেদিন কলম নিয়ে বসে পড়ে- 
ছিলাম। ইচ্ছে ছিল খোচায় খোচায় সমাজ-মনকে জাগ্রত করে 
তুলব।”; লেখকের সমাজ সচেতনতার সঙ্গে শৈল্পিক বোধ মিলে 
পরিণত কালের রচনা গুলো! শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পাংক্তেয় হয়েছে। 

লেখক ১৯৪০ সালে তর রচিত: “চৌচির? “মাটির পৃথিবীঃ ও 
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বিচিত্রকথা; নামক তিনখানা বই রবীন্দ্র নাথের কাছে পাঠান। বই 
পড়ে রবীন্দ্র নাথ রোগ-শষ্যা থেকে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন 
“আপনার চৌচির গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করে পড়েছি। আমার 
পক্ষে এ গল্প ওংস্ুক্য জনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্য 
এ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই 
জানতে হবে-_এই প্রয়োজন আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করি। 
আপনাদের মতে! লেখকের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্ট 
রূপে পুর্ণ হতে থাকবে আশা৷ করে রইলুম।? রবীন্দ্রনাথের আশ! 
ব্যর্থ হয়নি । আবুল ফজলের মধ্যে আমরা যথার্থ বড়ে। সাহিত্যিককে 
পেয়েছি ধাব দৃষ্টি প্রশস্ত ও স্বচ্ছ, প্রকাশ ক্ষমতাও সুন্দর এবং রচনা 
শৈলী খজু ও আকর্ষণীয় । 

রাঙা প্রভাত? উপন্তাসটির জন্য লেখক রাস্ীয় পুরস্কার (প্রেসী- 
ডেন্ট আওয়ার্ড) পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। গুপন্তাসিক 
হিসেবে তিনি বাংল। একাডেমীর পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬১৯--৬২ 
সালে। 

প্রকাশনাঃ চৌচির; জীবন পথের যাত্রী; রাডা প্রভাত; 
কায়েদে আজম; একটি সকাল; আলোক লতা) মাটির পৃথিবী ; 
বিচিত্র কথ; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন; সন্তপর্ণা; রেখাচিত্র 
ইত্যার্দি। 

রেখাচিত্র আত্ম জীবনী মূলক গ্রন্থঃ তার মধ্যে লেখকের 
বিস্তারিত জীবন কথা লভ্য ৷ 


আসাদ চৌধুরী--তরুণ লেখক । ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কলেজে 
অধ্যপন। করেন। সাময়িক পত্র পত্রিকায় লেখেন। 


কে) ডক্টর আহমেদ শরিফ : 


চট্টগ্রামের স্বর্গত আব্দ,ল করিম সাহিত্য বিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র 
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বর্তমানে ঢাক। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের বাংল! বিভাগে অধ্যপনা কাজে রত 
আছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখক, সম্প্রতি “বিচিত চিন্ত 
নামক একখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন । মৌলিক চিন্তাধারার জন্য 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তার সাহিত্য সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা পূর্ব 
পাকিস্থানে সুধী মহলে বিশেষ আলোড়নের স্থষ্টি করে। 


মুখলেন্থর রহমান অধ্যক্ষ বরেন্দ্র রিসা সোসাইটি মিউজিয়াম 
রাজশাহী 


ড: সারওয়ার মুশিদ : 


ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের প্রধান। বাড়ি কুমিল্লা 
জেলার ত্রাহ্মণবেড়িয়ায়। তার পিতা মিঃ আলি আহাম্মদ খান 
একজন প্রধান রাজনীতিবিদ । মুশিদ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিচ্ভালয়ে 
পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি 
“নিউ ভ্যালুজ? নামক একখানি সংস্কৃতি মূলক ত্রেমাসিক পত্রিকা 
সম্পাদন করেন । 


(১) জিল্লুর রহমান সিদ্দিক :_ 


স্বকবি ও সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রধানের পদ অলংকৃত করছেন। অক্স- 
ফোর্ড বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে ৯, 4 (21019) পাস করেন। তিনি বলিষ্ঠ 
চিন্তাধারার অধিকারী-_। 


কাজী মোতাহার হোসেন :-- 


জন্ম পাংশা! ফরিদপুর ১৮৯৭ ইং 
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এম. এ. কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ; পি. এইচ. ডি. ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় । 
কর্মজীবনে তিনি ১৯২১ সাল থেকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ঢাক। 
" বিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যাপনা! করেন । বর্তমানে ষ্ট্যটি্রিক্যাল ইনপ্রিট্যুটের 
অধিকর্তা । 

কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ও'র খ্যাতি 
সাহিত্যিক হিসাবেই । বতর্মান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারস্তে 
ঢাকাতে প্রাগ্রসর মুসলিম যুবকরা মিলে “মুসলিম সাহিত্য সমাজ, 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র 
“শিখ! পত্রিকাকে? কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এ'র। পরিচালন করেন 
তার নাম ওর দিয়েছিলেন “বুদ্ধির মুক্তি? ; সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা 
থেকে মনকে মুক্ত করে তাকে ওদার্য ও মানবিকতায় পূর্ণ করাই ছিল 
ও'দের সাধনা । এই সাধনায় সমধর্মী ছিলেন কাজী আব্দ,ল ওছ্দ। 
আবুল ফজল, আবুল হোসেন; মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি । 

আকাদেমি প্রকাশিত ও'র গণিত শাস্ত্রে ইতিহাস একটি 
উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ । সঙ্গীত সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই সমস্ত বিষয়েই 
তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রবন্ধ লেখেন । স্বদেশে ও বিদেশে সুধীজনের 
নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। 


মুহম্মদ হবিবুল্লাহ-_ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের এন্সামিক ইতিহাস ও 
স্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ। ইতিহাস বিষয়ে ইনি একাধিক মূল্যবান 
প্রবন্ধ লিখেছেন। 


মহল্মাদ শহীদুল্লাহ :_ 
জন্ম ঃ পেয়ারা) ২৪ পরগণা! ১০) ৭" ১৮৮৫ ইং । মৃত্যু £ ১৯২১ ইং। 
শিক্ষা জীবনে আশ্চর্য্য প্রতিভার অধিকারী মহম্মদ শহাছুল্লাহ। 
তখনকার দ্বিনের একজন মুসলমানের পক্ষে যা অন্বাভাবিক, শহী- 
ছুল্লাহ সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অর্নাস নিয়ে বি, এ পাশ করেন। 
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কিন্তু হিন্তু পণ্ডিতগণ নাকি তাকে বিশ্ববিগ্ভালরে এম এ পড়াতে 
অন্বীকার করেন। তাই তিনি ভাষাতত্বে এম. এ. পড়েন (১৯১২)। 
তারপর প্যরিস বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ডি; লিট ও ধ্বনিতত্বে ডিপ্লোমা 
লাভ করেন। তাছাড়। কঠোর সাধনা বলে শিখেছেন দেশ" বিদেশের 
অনেক ভাবা । ও 
বাংলার মুসলমানদের কাছে ওর নাম বূপক্ষথার মতো] । 
তিনি যে যুগে বাংল ও সংস্কৃত ভাষা বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে চর্চা 
করেছেন ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন তখন বাঙ্গালী মুসলমানগণ 
এদিকে মোটে পা! বাড়ায়নি। আজ বনু মুসলমান গুণী বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাকে 
ংলকৃত করেছেন, কিন্তু পথিকৃৎ হিসাবে শহীহছ্ললাহ সাহেবের 
যে-কৃতিত্ব তা অনতিক্রম্য ও অবিস্মরণীয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংল! বিভাগে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি 
শতাব্দীর এক পাদের চেয়ে বেশি সময় কাজ করেছেন । রাজশাহী 
বিশ্ববিচ্ভালয়ের বাংল। বিভাগের অধ্যক্ষ রপেও তিনি কাজ করেছেন । 
মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধানত পণ্ডতিত। পাক ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ববিদ তিনি। তবুনান! গবেষণার ফাঁকে ফাকে 
তিনি. সাহিত্য সাধনাও করেছেন। ওমর খেয়াম ও বিদ্যাপতির 
অনুবাদে তার এই কবি মনের পরিচয় সুস্পষ্ট । প্রকাশন৷ £ বাংল! 
ভাষার ইতিবৃত্ত (ভাষাতত্ব ); ভাবা ও সাহিত্য ( প্রবন্ধ )) বাংল৷ 
সাহিত্যের কথা» প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্যের ইতিহাস ); 
পল্মাবতী $ বিগ্ভাপতি শতক ( সম্পা্দন! ); ওমর খেয়ম অন্থবাদ । 


